অপরধ 
ও 
অপরাধী 

অপরাধ মানুষের সামাজিক জীবনেরই ঘটনা । আমাদের 
আচরণের একটি বিরৃত রূপ অপরাধীর আচরণে দেখতে 
পাওয়া যায়। অপরাধের জন্ম মনে। দণণুত ব্যক্তির 
মনের নাগাল পেলে তার দণডভোগের রীতিনীতিতে 
পরিবর্তন ঘটিয়ে তার আচরণকে সমাজান্থগ করে তোল! 
সম্ভব! 

বিজ্ঞান-চেতনাঁয় উদবৃদ্ধ মানুষ আজ বিজ্ঞানসন্ধত 
প্রচেষ্টায় অপরাধের কারণ অন্সন্ধানের কাজে নিষুক্ত। 
তাই দুরূহ অপরাধ-কর্মগুলির সন্ধা'নশৃত্র আঁজ আর 
তাদের কাছে অনায়ত্ত নয়। 

এই গ্রন্থে অপরাধ ও অপরাধী সম্পঞ্িত ম্মালোচনায় 
লেখক সমাজবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান ৭ মন্তান্ট ফলিত 
বিজ্ঞানের যে অসাধারণ প্রয়োগনৈপুণা দেখিয়েছেন তা যে- 
কোন অনুমন্ধিৎস্থর কাছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রহস্য-উপন্থাসের 
মতই চিভাকধক বলে মনে হবে। পার্থক্য এই-রহন্ত 
উপন্তাসে কল্পিত কাহিনীর সমাবেশ, আর এই গ্রপ্থ বছ [চত্র 
ও তথ্যে সমৃদ্ধ বিজ্ঞানভিত্রিক আলোচনার পূর্ণ। 


কৃতজ্ঞতা স্বীকাঁর 

ডঃ কমলকুমার শুখাজি, 
ভ্রীস্জিতকুম।র শেঠ, 
প্রীমুহদগ্োপলি দত্ত । 


প্রাচীন ভারতের অপরাধ বিজ্ঞান 

অপরাধ-সমীক্ষ] 

মপরাধ ও অপরাধী 

অপরাধ অনুসন্ধান 

তদন্ত ও আন্মষঙ্গিক প্রস্তুতি 

তাদন্তকাধে তথানুসন্ধান 

অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধী 

বিশেষ দণ্ডনীয় আচরণ 
মনোবিজ্ঞানে অপরাধ-প্রসঙ্গ 
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ডঃ শ্বকুমার বস্তু, এম. এদ-সি., পি. এইচ-ডি' 
রীডার, ফলিত মনোবিজ্ঞান বিভাগ, 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় | 
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বারে! টাকা 


উৎসর্গ 


কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ফলিত 
মনোবিজ্ঞান বিভাগের রূপায়ক, 
বিভাগীয় প্রধান 
এবং 
আমার শিক্ষক 
ডক্টর সরোজেন্দ্রনথ রায় 
শ্রদ্ধাম্পদেষু 


ভুমিকা 2 


সিসি 


কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালয়ের ফলিত মনোবিজ্ঞান বিভাগের রীডার ডক্টর 
নুকুমার বন্ুর “অপরাধ ও অপরাধী” শীর্ষক গবেষণামূলক পুস্তকটি পড়িয় 
আননালাভ করিলাম। ডক্টর বসুর গভীর অভিজ্ঞতা এই বিষয়টিকে প্রাণ 
দিয়াছে । তীহাঁর লেখা ও দৃষ্টিভঙ্গী খুবই 'আকর্ষণীয়। গ্রন্থখানিতে 
নয়টি অধ্যায় আছে ।--গ্রাচীন ভারতের অপরাঁধ বিজ্ঞান, অপরাধ সমীক্ষা, 
অপরাধ ও অপরানী, অপরাধ অন্ুনগ্ধানঃ তদন্ত 9 আহুষঙ্গিক প্রস্ততি, 
তদন্তকার্যে তথ্যানগসন্ধান, অপ্রার্বয়স্ক অপরাধী, শেষ দগুলীয় আচরণ 
এবং মনোবিজ্ঞীনে অপরাধ প্রসঙ্গ__ইহাই বিষয়বস্তর নয়টি অধ্যায়। 
প্রতিটি অধ্যায়ে ডক্টর বসুর মৌলিক অবদখন আঁছে। 

বাংল। ভাষায় এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়। গ্রন্থকার দেশের ও দশের 
যথাঁথ উপকার করিয়াছেন। এই বিষরে এইরূপ সমগ্র দৃ্িসম্পন্ন পুস্তক 
থুবই বিরল । ভাষা অতি সহজ ও সরুল হওরর জন্ত পুস্তকটি স্পাঠ্য 
হইয়াছে। ভারতের আদর্শ নাধুনিক ঘনোভাবের সহিত সংযুক্ত হইয়া 
বিষয়টিকে উদ্দীপিত করিয়াঁছে। 

পুস্তকখানি পড়িয়া অনেক প্রশ্রই মনে জাগে । প্রথম প্রশ্ন হইল-_ 
অপরাধ কি ও অপর"ধী কাহাঁকে বলে? দ্বিতীয় প্রশহ্থ হইল-_মপরাধী 
কে? তৃতীয় প্রশ্ব-শান্তি কাহাকে বলে ও তাহার মাত্রা ও 
উদ্দেশ্য কি? চতুর্থ প্রশ্ন-দগ্ুদাতার দয়িত্ব। একটি সুস্থ, সবল ও 
প্রগতিশীল সমাজ গঠন করিতে হইলে £করূপ দণ্ডবিধি ও তাহার ওশানন 
হওয়| উচিত--ইহাই হইল শেষ প্রশ্ব!। বিষয়টি লইয়া বিদগ্ধ সমাজে 
আধুনিক সময়ে বহু আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে । এই সকল প্রশ্রের 
য্থাঁথ সমাধান সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞীনের উপর ভিতর করয়া হওয়াই 
সমীচীন--গ্রস্থকারের পুস্তকটি পভিলে এই 'সদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাঁয়। 

আর একটি বিশেষ সমস্যা, আধুনিক সঘয় বিশেষ জটিলতার হৃষ্টি 
করিয়াছে। নুতন নৃতন অপরাধ স্থগ্টি হইতেছে। ইহা ভাবিবার বিষয়। 
আজকে রেশন কিনিতে হইলে, জিনিস-পত্তর কিনিতে হইলেঃ জমিজমা 
কিনিতে হইলে, গাড়ী চালাইভে হইলে, আয়কর দিতে হইলে, জিনিস 


বিক্রয়ের কর দিতে হইলে, ব্যাবস। চালাইতে হইলে, বাড়ী করিতে হইলে, 
নানান্‌ রকম আইনের সীমানার ভিতর চলিতে হইবে। যাহার ব্যতিক্রম 
হইলে দণ্ডনীয় ব্যবস্থার মধ্যে পডিতে হইবে । ইহার উপর কাঁলোবাজার 
ও অযথা মুনাফা গ্রহণ বিশেষভাবে দণ্ডনীয়। এই রকম বহু প্রকার 
অপরাধের সৃষ্টি হইয়াছে যাহা বিগতকণঁলে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত না । 
উপরস্ত খাছ ও ওঁষধে ভেজালের জন্ত বহু দগ্ডনীতির প্রবর্তন কর! হইক়াছে। 
এই সকল বিভিন্ন অপরাধে ক্মপরাধীদের শাস্তির বিধান কি?--একটি বিরাট 
প্রশ্ন । ইহা! ছাঁড়া শ্রমিক ও মালিক সংক্রান্ত বহু আইন রচিত হইয়াছে 
যাহাঁতে দণ্ডের বিধি৪ আছে । আধুনিক পরিস্থিতিতে ঘেরাও একটি সমস্যা 
হইয়া দীড়াইয়াছে। ইহ! কি দণ্ডনীয়-__এ প্রশ্বও উঠিয়াছে। সন্দেহের 
উপর ভিত্তি করি বিন! বিচারে আটক আর একটি আধুনিক দগুনীতির 
বৈশিষ্ট্য । এইরূপে বহু সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে নূতন 
নৃতন দণ্ডের বিধান হইয়াছে। ইহার যথার্থ ও প্রকৃত সমাধান আজ দেশের 
পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন । 

উপসংহারে তাই আজ মনে হয় অতীতের কথা যা বর্তমানেও 
প্রযোজ্য । শেক্সপীররের রচন] বিশেষতঃ ম্যাকৃবেথ; ইবসনের নাটক, 
প্যাভলভের মনোবিজ্ঞান ও শারীরিক প্রক্রিয়া, এবং ভিক্টর হিউগোর লা 
মিজারেবেলের জিন্‌ ভলজিনের কথা মনে পডে। এই সকল মনীবিগণ 
সবাই এ বিষয়ে সুক্দর্শী ছিলেন। প্রবৃত্তির বশে ও তাড়নায় মানুষ 
দেবতা হয় বা পিশাচ হয় ! সেই প্রর্ত্তকে কিভাবে সমাঁজাঁছগ করা যায় 
তাহাই এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের আলোচ্য বিষ্য়। এ প্রশ্ন আজকের নয়, 
বহুপিনের । এ প্রশ্নে গীতার শ্রারঞ্ বলিরাছেন--“প্রঞ্কতিং যাঁন্তি ভূতানি 
নিগ্রহং কিং করিষ্কতি।” 'আঁমার্দের আজকের প্রকৃতি ধিকৃতিতে 
দাড়াইরাছে | তাই সবচেয়ে সেরে! প্রশ্ন এ বিষয়ে হইল--কি করিয়! 
প্রকৃতিকে শুদ্ধ করা যায়। 


সোমবার ঞপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় 
পশ্চিষবঙ্গের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি । 


প্রচীন ভারতের অপরাধ বিজ্ঞান 


প্রাচীন ভারতের অপরাধ, অপরাধী এবং দগুনীতি সম্পর্কে প্রামাণ্য 
বিবরণ পাওয়া যাঁয় ম্মুতিশান্স বিষয়ক গ্রন্থগুলি থেকে । বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন স্মার্ত পণ্ডিতদের রচিত গ্রন্থ এবং টাকাকারদের ভাষ্য ছাড়। 
কৌটিলোব অর্থশান্ত্র এ বিষয়ে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ । সামাজিক স্বস্থতা 
অক্ষু্ রেখে মানুষের জীবনযাত্রাকে আধাত্মিক সাধনার উপযোগী 
কবে তোলবাব জন্যে প্রাচান ভারতের যে সমস্থ মনীষী বিভিন্ন নীতি 
এবং বিধান প্রণয়ন করেছিলেন তাদের মধ্যে মনু, যাজজবন্ধ্য, অন্তম্ত, 
গৌতম, প্টক্রোচার্ধ,। টা বশিষ্ঠ, কাত্যায়ন, বিুঃ, বর্ধমান, বাতসায়ন, 
চণ্ডেশ্বর, নারদ, মেধাতিথিঃ বিজ্ঞানেশ্বর প্রমুখ পণ্ডিতদের নাম বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । টা মনীযিগণের রচিত গ্রন্থগুলের রচনাকাল 
খুষ্টপূর্ব তৃতীয়াব্দের শুরু খো,ক চার শ থুষ্টাব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই 
গ্রন্থ গুলি ছাড়াও রামায়ণ, মহাভারত, সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন নাটক, 
সংহিতা, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, শিলালিপি এবং বিদেশী পর্যটকগণের বিবরণ 
থেকেও অনেক মূল্যবান তথোর সন্ধান পাওয়া যাষ। 

বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে প্রমাণ পাঁওয়! বায় যে প্রাকৃবৈদিক 
যুগেব সমাজবাবস্থায় শান্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষু্ রাখবার জন্যে নাতি এবং 
দণ্ড বিধানেব প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাধ-বৈদিক যুগের অবসান এবং 
বৈদিক যুগের সুচনাৰ অন্তর্কালীন ইতিহাস মাজও আলোচনা- 
সমালোচনার বিষয়বন্তু । বৈদক সভ্যতার প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ খকৃবেদ । 
তৎকালীন দণ্ডনীতি সম্পকীয় নিদিষ্ট কোনো পুস্তকের সন্ধান ন৷ 
মিললেও বৈদিক স্তোত্রগুলি থেকে জাননে পারা যায় যে বৈদিকযুগের 
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দ্রষ্টব্য । 


অপরাধ ও অপরাধী গু 


এবং প্রায়শ্চিদ্ভ এই ছুইয়ের উদ্দেশ্ট চিনের অনুশাসন ৷ যাজ্ভবন্য- 
স্মৃতিতে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি, পরিবার ও জাতিবিশেষে অপরাধের 
গুরুত্ব বিবেচনা করে নৃপতি এমন দণ্ডেব বিধান করবেন যাতে এ ব্যক্তি 
দণ্ডাদেশ পালনের পর আবার যেন স্বাভাবিক জীবনযাপন ও ধর্মপালন্‌ 
করতে সমর্থ হয়। শুক্র-নীতি অনুষায়া--দগ্ডেব মাধ্যমে অপরাধী এবং 
অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের সঙ জীবনষাপন-পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়াই 
দ্গুদাতার কর্তব্য । সেই যুগের মনীযীদের মতে, দণ্ডভোগের মাধামে 
অপরাধী অপরাধোপ্ভব অনুশোচনা থেকে মুক্তি পায়। মন্তর মতে, 
যথোপযুক্ত দগ্ডভোগের পর অপরাধজনিত সমস্ত পাপ দূর হয় এবং 
পরবর্তী কর্মধারার স্কৃতির ফলে এ ব্যক্তি স্বর্গারোহণেবও যোগ্য হতে 
পারে। রাজদণ্ড কোনে অপরাধীকে অবাহতি দিলে দগুভোগ ন! 
করেই তার পক্ষে অপ্রাঁধজনিত পাপ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্তব-_ 
মনু-স্মৃতি এবং যাচ্ছবস্কা-স্মৃতিতে এই মতবাদ সমধিত হয়েছে। 

প্রাচীন ভারতে দণ্ড বিধান বা প্রয়োগ সম্পককীয় অনধিকাঁর চচা 
অপরাধ বলে গণা হতো । অপরাধী জম্পবীয় যাবতীয় মীমাংসার 
একমাত্র অধিকারী ছিলেন বাঁজা এবং তব রাজদও। রাজাকে দ্চেছ 
অধিপতি বলা হতে । দণ্ডেব পরিমাণ বুদ্ধি বা তাস করা এবং 
প্রয়োজনবোধে অপবাধাকে ক্ষমা কব্ধাব অধিকার রাজা ছাড়া আক 
কারো ছিল না। বিচারকের কর্তব্য ছিল শ্রধুমাত্র দণ্ড বিধান কব । 
শুক্র-নীতিতে কেবলমাত্র 'ধিক্দণ্ড এবং বাক্দণ্ডের সম্পূর্ণ অধিকার 
বিচারকের উপর স্বযন্ত করবার নির্দেশ দেওয়া আছে। বিশেষ বিশেষ 
অনুষ্ঠান বা উৎসব উপলক্ষে রাঁজা দণ্ডাীন অপবাধাদের মুক্তি দেবার 
অধিকারী ছিলেন। খু্টপূর্ব ৬১৮ অব্দে লেখা ভদ্রবাহুর কল্পসূত্রে 
এবং পরবর্তী যুগের বৃহত্সংহিতায় এই নিদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
সম্রাট অশোকের শিলালিপি থেকে জান! যায় ষে তিনি তার ছাবিবশ 
বগুসরব্যাপী রাজ্বকালে পঁচিশবার অপরাধীদের মুক্তি দিয়েছিলেন । 
সম্রাট অশোকের অভিষেক দিবসটি তার রাজত্বে প্রতিবত্সর আড়হ্বরের 
সঙ্গে প্রতিপালিত হতো । বাণভটের হর্ষচরিতে সম্রাট হর্যবর্ধন সম্পর্কে 


ঁ প্রাচীন ভারতের অপরাধ বিজ্ঞান 


অনুরূপ কাহিনী লিখিত আছে । মহাকবি কালিদাস রচিত রঘুবংশ ও 
মাঁলবিকাগ্নিমিত্রে অনুরূপ কাহিনীর উল্লেখ আছে। মুচ্ছকটিকে 
চারুদণ্ডের উপর প্রদপ্ত দণ্ডাজ্ঞা পালনের পুর্বে জনৈক ঘা'তকেব বিবৃতি 
এ রীতির প্রচলন সমর্থন করে। 

মনু এবং বিষুঃর মতে অনুশোচনা-বিমুখ স্বভাব-অপরাধীদের কোনো 
উপলক্ষেই মুক্তি দেবার অধিকার রাজার ছিল না। প্রাচীন ভারতের 
শাসন ব্যবস্থায় এই নির্দেশ শ্রদ্ধার সঙ্গেই পালিত হতো। এই দুইজন 
স্সার্তের মতে ওই শ্রেণীর অপরাধীকে ক্ষমা করলে অপরাধজনিত 
পপ রাঁজার উপর বর্তাবে । মনুব মতে লুগন, পাশবিক অন্যাচার, 
'াগ্সিগযোগ, নরহতা, প্রভৃতি বল প্রয়োগজনিত অপরাধে অভিযোগে 
ল্সভিযুক্ত অপরাধী ক্ষমাব অযোগ্য । এদের অপরাধ ক্ষমা করলে রাজা 
নিজেই অপরাধী হবেন। বিঞুটর মতে-ন্বভাবঅপরাধীও ক্ষমার 
অধোগ্য । অপরাধীর ক্ষমা প্রসঙ্গে এই বিধান্টি সেই যুগে প্রচলিত 
থাকবাব প্রমাণ কালিদাস, শুদ্রক প্রমুখ লেখকদেব লেখ! বিভিন্ন নাউকে 
এবং অশোকের শিলালিপিতে পাওয়া যায় । 

প্রাচীন ভারতেব বিশেষজ্ঞগণ কয়েকটি নির্দিষ্ট 'ভথ্যেব ভিন্তিতে 
দণ্ডের মান নিরূপণ কবনেন। গৌতমের মতে-__দণ্ডাদেশে পুর্বে রাজ! 
অপরাধীর কুলমর্সাদা, সামর্থা, উদ্দেশ্ট এবং অপরাধের গুরুত্ব বিষয়ে 
সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত হবেন এবং এই সব তথ্যের ভিদ্ভিতে বিচার করে 
ধগডাদেশ দেবেন । বশিষ্ঠ-্মৃভিতেও অনুরূপ নাতির সমর্থন পাওয়া যায়। 
কৌটিল্যের মতে__মপবাধীব বাক্তিত্র, ঘটনাচক্র এবং ঘটনাব সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকার পরিস্থিতির উপর বিচাবপদ্ধতত এবং দণ্ডাদেশ নিরভর- 
শীল । কৌটিলোর মতে__-একই অপবাধের জন্যে জাতিধর্ষ নিবিশেষে একই 
শীস্তি প্রযুক্ত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। মনু-্মৃতির বিখ্যাত টাকাকার 
মেধাতিথির মতে--দণশুদানকাদল রাজাকে অনুবন্ধ বিষয়ে সচেতন 
থাকবার নির্দেশ দিয়েছেন মনু । অনুবন্ধের অর্থ বিশ্লেষণ করলে সহজেই 
বুঝা যায় যে আদিম প্রবৃত্তির স্থল ও অসামাজিক চরিতার্থত।, 
খানোন্সস্ততা, প্ররোচনা, ঘটনার বিকৃতি এবং অপরাধীর মানসিক বিন্যাস 


অপরাধ ও অপরাধী গু" 


সম্পর্কে সেই যুগের নীতি-প্রণেতাগণ বিজ্ঞাত ছিলেন। যাজ্জবঙ্্য- 
শ্মৃতির টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বরের (মিতাক্ষর! প্রণেতা ) মতে কেবলমাত্র 
উপযুক্ত বিষয়গুলির উপর দণ্ডবিধাঁতার সম্পূর্ণভাবে নির্ভর কণা সমীচীন 
নয়। এগুলি বিচার পদ্ধতির বিশেষ সহায়ক হলেও দণগুবিধাতার 
দিবাদৃষ্টিই দণ্ডেব যথার্থ মান নিধারক। রাজা যেমন রাজদণ্ডের অধিপতি, 
অনুরূপভাবে তীর দিবাদৃ্ি তার বুদ্ধিব অধিপতি । স্থতবাং দিব্যদৃষ্টির 
সহায়তা বাতীত নিভূলি দণ্ডাদেশ সম্ভব নয়। বধগান প্রণীত “দগুবিবেক' 
গ্রন্থে তথা জংগ্রহেব জন্যে প্রয়োজনীয় বিষষগুলিব স্ুস্পম্ট.নিদেশ 
পাওয়া যায । বর্ধমানের মতে, তথা সংগ্রহের জন্তে নিন্মলিশিত বিষয়গুলি 
একান্তহবে প্রীয়োজনীষ £ 

(১) জ্াতি-- অপখধীৰ কুল পবিঢব। 

(২) দ্রবা--অপবাঁধের বস্ত্ব। 

(৩) পবিমাণ-ক্ষতিব, আঘাতের ও হনিব পরিমাপ । 

(৪) বিনিয়োগ- ক্ষতি, আাখাত ও ভানব প্বিমাণেৰ আন্মমানিৰ 
বা সথার্থ চল নির্ধাবণ ! 

(৫) পরবি2*--অপবাধেব ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কে হয়েছে ? 

(৬) বযঃররুম-অপবাধীর পধস। 

(৭) শীর্রি--অপবধাব সামথা ( শাবীবক, মানসিক অপি 
শিক্ষিত সশিক্ষিত এবং আখথক )। 

(৮) গুণ--পরাধীর কম বা পেশা । 

(৯) দোম--মপবাধ কোন শ্রেণাব এবং ভাব-অপবাধা বি না। 

প্রাচীন ভারতেব প্র'মাণ্য গ্রন্থ গুলি থেকে যে সমস্ত বিববণ পাওয়! 
যায় সেগুলিব কোনো স্থানেই অপবাধমূলক আচবণের উপর নিচ্ভণন। 
মনেব প্রভাব জম্পরকে কোনো মআালোচনার উল্লেখ পাওয়া মায় না। 
অনুমান করা ঘেতে পারে যে সেই যুগের মনোবিজ্ঞানী অপরাধ 
সম্পর্কীয় নীতি প্রণয়নে কোনো সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি। প্রাচীন 
ভারতের দগুনীতির মধ্যে উন্নত দৃষ্টিভঙ্গার পরিচয় পাওয়া সত্বেও সেই 
যুগের উন্নত মনোবিগ্ভার বিশেষ কোনে অবদান স্বীকৃতি পায় না। 


প্রাচীন ভারতের অপরাধ বিজ্ঞান 


কয়েকটি ক্ষেত্রে যে নাভাস পাওয়া ঘায় তা সম্পর্ণছাবে নীতি প্রণেহার 
দিবাদৃগিব প্রাকাশ মার । 


অপরাধ অনুসন্ধ।ন ও গুতিরোথ € 


অপবাধ সন্গন্ধে অনুসন্ধান এবং অপবাধ প্রতিরোধ করবা উদ্দেশ্যে 
প্রাচীন ভাঝতেস লীতি-প্রণেতাখণ নিদিষ্ট সংস্থা মাধামে ভাবপ্রাপ্ত 
কমঢারীদের দেশবা।গী বিন্যাসেব না,দশি দিশ়্েছিলেন। এই সংস্থা এবং 
এব অধীন কর্মীদের মধামে র'দাব শাসনাধান অঞ্চলশ্ুলিৰ আভান্রীণ 
শান্তি ও শুঙ্খল। বক্ষা পেগ বলে এছ কর্মীদের বক্ষী, এবং ভারপ্রাপ্ত 
পদস্থ কর্মীদের বলা হাতা আবক্ষক। বিন এান্ে চো/বাচাবণিক, 
দ্িব-। দুপাশিক, প্রমুখ কমগাবাদেব মে উল্লেগ গাও্তঘা লা তাবা 
সবাউ এ বন্সণ সংস্তাভুক্ষ বর্মতাবী। মনু স্মাততে গ্রামাণ রক্ষী-সংস্থাধ 
উল্লেখ পাব বাঘ । এই সংশ্থাৰ বমিগণ গ্ুল্ন নামে হভিহিত জাহন। 
যাজবকা-স্ম ৮5 আবক্ষকগণকে শ্রাতক নদে বিশেসত কধা জযেছে। 
এই সুত্র স্কানপাল ও স্থানিক সন্্ঞ। বছু স্থানে বাব ত হয়েছে । স্থান 
পাল পা স্তানক প্রাতুটি আঞ্চলিক বন্সীকেক্দেন ল শ্থিঘনেক (বর্তমানে 
থানান ) দপ্ুর পন্চ।লন। কহতেন । 

অগবাধ প্রতরোপকতে লিল্ে বাণত বা নিশেষেব উপব 
গাবন্দমকগণ স্ব দি নাঞ্তেন' পায়াজন বেধে এই সমস্থ বিভিন্ন 
প্রকৃতিব না/ক7«ব অবরুদ্ধ করা হতো | 
| বুণ্তিবা ডপজীবিকভান বণ্তি”। 
২। অভগ্তাতকুলশল বানি, 
৩। পতানাশ্মুখ ধনা, 
৪1 দবণথগামী পুকষ অথবা রম 
৫। সন্দেহজনক গ£ঠবিধিযুন্র পুকষ মগবা বমণা, 
৬। নিশাচব, মন্তপ, লালসাধুক্ড পুকষ, 
৭। কাল্পনিক ভয়ে ভাত বান্তি, 
৮। গোপনে পণাদ্রবোর ক্রেতা এবং বিক্রেহা, 


সি 
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৯। স্বর্ণ বা অনুবপ মূলাবান দ্রব্যের গুপ্ত ব্যবসায়া, এব" 

১০। ত্বভাব অপরাধী । 

ব্যবসা এবং গৃহস্থ ব্যক্তিব সম্পপ্তি সংক্রান্ত অপবাধ প্রতিবোধকলে 
রাজকর্মচাবীর অনুমতি ব)তীত এবং অপ্রকাশ্থে যে কোনো মুল্যবান বস্তু 
ক্রয় বা বিক্রয অপবাধ হিসাবে গণ্য হতো । বাত্রকালে নগবে শান্তি 
ও শৃঙ্খলা অব্যাহত বাখবাথ জন্যে কৌটিল্য সান্ধা আইনেণ নির্দেশ 
দিয়েছিলেন। প্রাভবাত্রে আঞ্চলিক বাজকর্মচাবাধ দপ্তুব থেকে বিশেষ 
ভেবী-সংকেত ঘোষিত হবাব পর বিনা মন্মতিঠে ব'জপথে বিঢরণ দগুনায় 
ছিল। প্রতি রাত্রে প্রতোক গুহস্বামীৰ খুহে অবস্থিতি অবশ্য কর্তবা 
চিল। অনুপস্থিতি কাবণ ভাবপ্রাপ্ত অঞ্চলক মআবক্ষকেব বছে 
সন্তোষজনক ন! হলে অথব। অনুমোপিত না লে গুহস্ব!মা দপ্ডশীয 
হতেন । যাজ্ঞবক্ষেৰ মণে-মাবক্ষক ও ব্ক্ষীদেব মংবাদ সংগ্রহ 1নড়লি 
হলে তারা পুবস্কৃত হবেন নচেৎ ঠাদেবাৰকছেও যখোপযুভু, দগ্াদেশ 
দান কবা হবে। কর্তব্য পালনে অক্ষম হা দগুনায ত৪যায সই যগে বাজী 
কর্মচারিগণ স্বভাবহঃ কঠবানিষ্ঠ হতেন। 

কৌ।টিলোব অর্থশান্্র গ্রশ্থে প্রাচন ভবতেখ মাবন্ষ ধভাগেক বববণ 
পাওয়া যায়। এ “বিধবণ আনুমাযা বাজধানা £বং শহবের শান্ছি ও 
শৃঙ্খলার সম্পূর্ণ দ/যত ।ছল “প্রাদেস্ট।'-ব উপব। প্রধেস্গাথ অধানে ন্হু 
মংখ্যক “গোপ' নিষুক্ত থাকতেন । এত গোপ ব' নগববন্দিগাণ বাজধানা 
এবং শ্হবেব বিভিন্ন অধখলেৰ “স্থানে? স্থানিক বা শ্ান্পালদেব নিদে শে 
আঞ্চলিক শান্তি ও শঙ্খল। বক্ষ! করতেন । গামাঞ্চলে 2 হ্শটি গ্রামের 
্ুন্যে একটি বন্দশকেন্দেব বাণস্থা ছিল। এঠ ককন্খগুলিকে সংগ্রাহণ 
বলা হতো । বিশ্টি সগাহণেব পরবেক্ষণেব ভাব একজন খাণ্ান্তিকেব 
উপর ন্যস্ত ছিল। ঢুটি খার্ডাতিকের দণ্তব একজন দ্রোণমুখেব তত্বাবধানে 
থ।কতো । গ্রামাঞ্চলেব প্রতি স্থানপালকে ছু জন (দ্রোণমুখের দপ্তর 
পবিচালনা করতে হতো । স্ৃতনাং বেশ বুঝা যায় যে একজন স্থান- 
পালের উপব আটশত গ্রামের শান্তি ও শ্ঙ্খণার ভার ন্যস্ত ছিল। 


আরক্ষ। বিভাগ 


| | 


শহর গ্রাম 
মারারারারার ররর ও | .. 
| |. |. 
ঠা প্রণেষ্ট। প্রদেষ্টা চুর 
| | | | | 
স্থানপাল স্বানপাল স্থানপাপ স্গানপাল নস্বান্পাল স্বানপাল 
ূ (আটশনত গ্রাম) 


শপ ৯৯৯০ পপ পপ পপ এজ আজ (সত ৮ সস সপ শা স্পিন - স্পা শপ 


| | | |. | | 
গে'প গোপ গোপ গোঁপ গোপ জোণম্খ (দিপিমুখ দ্রেণম্খ 
| চাঁরশত গ্রাম ণ 

খাভাঁতিক-”» | এথাঁভ!তিক 
(হুইশত গ্রাম) । 
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দংগ্রাহক €-মোট সংখা বিশজ্ঞন-» সংগ্রাহক 

(দশটি গ্রাম) 


কমদপ্তরের অন্তভু ক্ত অঞ্চল গুলব ব্যাপ্তি অনুযায়া আরক্ষকগণের 
অধীনে নির্দিকউ সংখ্যক শিক্ষিত গুপুদররনিযুক্ত থাকতেন । এঁদের 
প্রধান কাজ ছিল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংবাদ গোপনে সংগ্রহ করা । 
অপরাধ অনুসন্ধান এনং অপর'ধ প্তরোধ সম্পকীয় বনু প্রয়োজনীয় 
তথ্য গুগুচরদের সাহাষো শংগ্ুভাত হতো । আরক্ষকেবা গুপুচরের 
সাহায্যে অপরাধীব অবস্থান, অপরাধমূলক কাজের পরিচারকদেব সন্ধান, 
অপরাধপ্রাবণ লোকেদের গতিবিধি ইত/াদি প্রতিটি বিষয়ের পুহ্থানুপুঙ্খ 
বিবরণ সংগ্রহ করতেন । কাতায়ন-সুত্র থেকে জানতে পারা যায় যে, 
রাজার নিজণ্ব গুগুচরদের “সুচক' শামে অভিহিত করা হতো। 
কাত্যায়ন-সুত্রে এক শ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত [স্বচ্ছাসেবকের উল্লেখ পাওয়া 
বায়---এই খ্বেচ্ছাসেবকরা বিনা পারিশ্রমিকে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা 
রক্ষার সহায়ক সংবাদগুলি গোপনে রাজা অথবা রাজকম চাবীকে 
সরবরাহ করতো । এই শ্রেণীর ব্বেচ্ছাসেবকদেব নাম ছিল “স্তোভক ! 
কৌটিল্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের অংবাদ 
গোপনে সংগ্রহের জন্যে বিভিন্ন প্রকৃতিব ও বিভিন্ন উপজীবিকা-বিশিষ্ট 
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লোকেদের গুপ্তচর হিসাবে নিযুভ্ত করবার নিদেশ দিয়েছিলেন । সেই 
যুগে এক দিকে যেমন পণ্ডিত, চিকিৎসক, পুরোহিত, সন্ন্যাসী, গৃহী, ভিক্ষু, 
শিক্ষিতা বর্ষীযসী বিধবা, ইত্যাদির গুগুচর হিসাবে উল্লেখ পাওয়া যায় 
অনুরূপভাবে কুক, খপ্র, মুক এবং যবন শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের গুগুচর- 
বৃন্তিতে নিযুক্ত থাকবার প্রমাণও পাওয়া যায়। কয়েকটি ক্ষেত্রে উচ্চ 
শ্রেণীর রূপোপজীবিনীদের গুপ্ত সংবাদ সরববাহের কাজে নিযুক্ত করা 
হতো । প্রাচীন ভারতে গুগ্তচবর্দেব সংবাদ সরবরাহের স্বতন্ত্র পদ্ধতি 
ছিল। প্রয়োজনবোধে শ্ক্ষিত কবুতরের সাহাযোও বার্তা প্রেরণ করা 
হতে । গবেষকগণের মতে কৌটিল্যের গুপ্তচর সম্পর্কীয় বীতিনীতি- 
গুলি সম্রাট আকবরেব রাজত্বক।লেও সমাদবে গুভীত হয়েছিল । 
| চি ভারতের অপরাধ অনুসন্ধান প্রণালী প্রশংসনীয়ভাবে উন্নত 

না হলেও এঁ সময়ের স্থযোগ ও সুবিধা অনুষায়ী যুগোপযোগী ছিল। 
সেই যুগের প্রামাণ্য গ্রন্থগুলি থেকে জানতে পারা যায় যে, এ সময়েব 
বিশেষজ্ভ্গণ হত্যাপরাধের জন্যে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ও সংশ্রিক্ট 
পরিস্থিতিকে ঘটনার কেন্দ্র বলে মনে কবতেন। এই ক্ষেত্রগুলির মধো 
করেকটি বিশেষ উল্লে চিনা ক নাবীঘটিত বিসংবাদ, (২) সম্পন্ডি- 
জনিত মতভেদ, (৩ ন্দ্িতামুলক মনোমালিন্য, (8) শক্রত।- 
মুলক মনোভাব, €(€ ও প্রতারণা, গ্ররোচনা ইতাদি বিষয়ক | উক্ত 
ব্ষয়গুলির নিস্পপ্তি মনোমত না হওয়ায় ত্রেশধের উৎপন্ভি এবং এ 
ক্রোধের নিরুদ্ভির পবিণত্ি হত্যা অথবা সমপধায়ের কোনো অপরাধের 
মূল কারণ বলে তারা সিদ্ধান্ত করতেন । রহস্তজনকভ|বে কারো মৃত্যু 
ঘটলে সেই যুগে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভব করে 
তথ্য সংগ্রহ ও অনুসন্ধান কা পরিচালিত হতো ? 

(১) মৃস্থ্য সাধারণভাবে ঘটেছে কি না? 

(২) উহা শাত্মহত্যা কি না? 

(৩) উহা হত্যা! কিনা? 

(৪) হত্যাকারী দন্সাতক্ষরাদি, না অন্য কোনো প্রকারের 
শত্রু ? 
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(৫) স্থানীয় অনুসন্ধান ঃ 
(ক) নিহত ব্যক্তির সঙ্গে কার শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল ? 
(খ) নিহত ব্যক্তি হত্যার পুর্বে কোথায় ছিল ? 
(গ) হতার জন্যে কাকে সন্দেহ করা যায়? 
অর্থশান্ত্রে শব-ব্যবচ্ছেদ দ্বার প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের নির্দেশ 
পাওয়। যায়। মনু-্যৃতি এবং যাজ্ঞবন্ক্য-স্যুৃতির টীকাকাবগণ ভাদের 
ভাসে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অপরাধ অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছেন। এই 
নিদেশে হত্যা-অপরাধ অনুসন্ধানের জন্তে নারীঘটিত, বৃদ্ধি ও সম্পদ্ি- 
জনিত ক্ষেত্রগুলিব উপর বিশেষভাবে অন্যুসন্ধানেব উল্লেখ আছে । 
কৌটিলোর মতে--অভিযুক্ত ব্যক্তিব গতিবিধি, অস্ত্রশস্ত্র, বন্ধুবান্ধব, 
প্ররে'চক, আয়গ্তাধীন সম্পন্ভি, বুদ্ছি প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিক বিবরণ 
সংগ্রহ করবার জন্যে সংগ্রহকারাঁব ছল, বল এবং কৌশলেব সাহায্য গ্রহণ 
কর! অনশ্য কর্তব্য। ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত পদ্চি্গের সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তর 
পদচিহ্ের সাদৃশ্য ধা বৈসাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার নির্দেশ 
অর্থশান্ত্রে পাওয়া যায়। কোৌটিলোর মতে ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত কোনে! 
স্থগন্ধী বন্্েখণ্ড অনুসন্ধানে কাধে বিশেষ সহায়ক। বিল্ডিন্ন যৌন 
অপরাধের অনুসন্ধান জম্পর্কেও সেই যুগের নীতিগ্রন্থ গুলিতে স্ৃস্পফ্ট 
নিদেশ পাঁওয়! যায় । নাপালিকা অথবা সাবালিক।, বিবাহিতা, এমন কি 
পতিতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌনস 1ম সেই যুগে অপরাধ হিসাবে গণ্য 
হতো। 
ছদ্মবেশে বসবাসকারা ব্যক্তি, সন্দেহজনক গতাবিধিযুক্ত ব্যক্তি এবং 
অতিরিক্ত মদ্যপায়ী; অপব্যয়, বিলাসিতা ও দু[তক্রীড়ায় আসক্ত ব্যক্তির 
আথিক ঈঙ্গতি সন্দেহজনক হলে এ ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করবার নিদেশ 
অর্থশান্্রে পাওয়া যায়। উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ অনুসন্ধানের 
জন্যে কৌটিল্য বিশেষ শ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত গুপ্তচর নিয়োগের নিদেশি 
দিয়েছিলেন । 
অপরাধ বিজ্ঞ্ঞানের ক্রমবিকাশ বিষয়ে আলোচনায় প্রাচীন ভারতের 
অপরাধ-বিজ্ঞান, প্রসঙ্গ মূলাবান তথ্যের সন্ধান সম্পর্কে ইঙ্গিত 
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দেয়। সেই যুগের স্মার্ত পণ্ডিতগণের প্রণীত নীতিগুলি বত'মানের 
চিন্তাধারায় বিশ্লেষণের বিষয়বন্ত । বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সেই যুগের 
মীতিগুলির প্রয়োগ-মুল্যের মান নিধর্ঠারণ করবার জন্যে বিশদভাবে 
আলোচনা প্রয়োজন। সেই সময়ের মনীষিগণের প্রণীত অমূল্য 
গ্রন্থগুলির উপর আজকালকার গবেষকদের মনোযোগ আকর্ষণ করাই 
এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য । 
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অপরাধ-বিজ্ঞান প্রসঙ্গে কোনো আলোচনা করতে গেলেই ছুটে প্রশ্ন 
প্রধানতঃ মনে আসে অপরাধ-বুদ্ধে স্বভাবজ কি না এবং অপরাধীর 
মনের কার্যকলাপ বা দুক্ষিয় ব্যক্তিত্রের জন্যে পরিবেশের প্রভাব কতখানি 
দায়ী। অপরাধ-বিজ্ঞান বর্তমানে প্রস্তুতির পথে ; কারণ অপরংধ এবং 
অপরাধী এই ছ্ুইয়েব নিবপেক্ষ সং! এবং বিচাব-পদ্ধতি এখনও সম্ভব 
হয়ে ওগে নি। অপবাপ-বিজ্ঞ্ানীর। সভ্যজগতেব বিভিন্ন সমাজের এবং 
অনুন্নত ও অধেণন্নত বিভিন জাতিব মধো অপবাধ এবং অপরাধ সম্পকিত 
বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ এবং ওই বিষে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। এউ 
অনুসন্ধানের জটিলতা সম্ধান্ধ সংক্ষিগুভাবে বলতে গেলে এইটুকুই বলা 
যথেষ্ট যে অপরাঁধ-বিজ্ঞীনীদের আনুসন্ধানের লক্ষ্যবস্তু এই বিবাট 
মনুষ্সমাজের একটি মৃষ্টিমেয় নেতি মনোভাবমূলক গোী, আইনের 
দৃ্রিতে বাবা অপরাধী ভিসাবে বি.বচিত হয়েছে । অনেক ময় অনেক 
অপরাধী নিজেদের চাডুর্ষের বলে সমাজেব চোখে ধুলো দিতে সমর্থ 
হওয়ার জন্য অপরাধা বলে পাবগণত হয় না। স্পর্শ, দশন, আবণ 
ইতা।দির মতো অপরাধবোধহূলক কোনো ইন্দিয় আমাদের নেই অথব! 
এইরূপ কোনো নির্ণেয়ক বন্ত্রেবও আবিষ্কার হয়ন। সুতবাং অপরাধ 
যুক্তি, বিবেচনা এবং প্রমাণের উপবা নর্ভবশীল। স্থান, কাল, পান্রভেদে 
এর পবিবর্তন হবে থাকে। দৈনন্দিন কার্ধের প্রয়োজনীয়তা এবং 
পবিবর্তন অনুষাধী অপনাধ সৃষ্টি হয় অথবা লৌপ পেধে থাকে। 
অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে কোনে! কিছু ঘটলে তাকে অথবা দেই 
কাজকেই আমরা সাধারণতঃ অপবাধের পায়ে ফেলে থাঁকি। সামাজিক 
স্বাথ আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হলে সমাজ সেই কাজকে অপরাধ বলে। 





্ মাতৃভাষায় বৈজ্ঞাঁনক রচনা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে, স্বগীয় বিজ্ঞানাচার্য 
সত্যেন্দ্রনাথ বসুর উৎসাহে রচিত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান” পাত্রকার প্রথম পুরস্কীর- 
প্রাপ্ত রচন। হিসাবে প্রকাশিত । 
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এই জন্যেই সামাজিক রুচির বিরোধিতা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। 
সমাজের আইন এবং শৃঙ্খলা ব্যতিক্রমকারী প্রত্যেক কাজকেই সাধারণতঃ 
অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে । সুতরাং অপরাধ এবং অপরাধীর 
ধা সমাজ-স্যষ্ট এবং বৃহদাংশের মতামতের উপর নির্ভরশীল । 

সামাজিক গঠনতন্ত্র এমনভাবে গঠিত যাতে জীবনের প্রয়োজনীয় 
কোনো বস্তু সমাজ-অনুমোদিত উপায়ে সংগ্রহ করায় অপরাধ সংঘটিত 
হয় না। মানুষের প্রাথমিক প্রবুদ্তিগুলির চরিতার্থতার ব্যবস্থা এবং 
আবেগজনিত ইচ্ছা প্রশমনের উপযুক্ত উপায় সমাজ-ব্যবস্থায় থাকে 
বলে সমাজ সংগঠকগণ দাবি করে থাকেন । এই আনুমানিক সত্যের 
উপর নির্ভব করে সমাজের নিয়মকানুন এবং বিভিন্ন শিষ্টাচারবিধিসমূহ 
গঠিত হতে থাকে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে বহুক্ষেত্রে এ 
আদশে আনুমানিক সত্যের অসম্পূর্ণতা বর্তমান। এই জন্যেই মতবিরোধের 
সি হয় এবং নানারূপ অস্থুবিধা দূর করবার জন্যে বাক্তিবিশেষকে স্বীয় 
ইচ্ছানুষাধী ঈপ্িত বস্তু সংগ্রহ কবতে হয়। এই থেকেই শুরু হয় 
অপরাধমূলক কার্যকলাপ । সাধারণতঃ আমরা অনুমান করে থাকি যে 
মানুষের প্রকৃতিতে যেটুকু বাঁধা দেবার ক্ষমতা থাকে তার জোরে মানুষ 
আপনার প্রবৃন্ভিগুলিকে বিভিন্নক্ষেত্রে দমন করতে সক্ষম হয়। মানুষের 
মনের এই বাধা দেবার বিশেষ শক্তির বলেই সে পরিবেশের বিভিন্ন 
উত্তেজনায় অবিচলিত থাকে । যারা অবিচলিত থাকতে ন। পেরে আইন 
অমান্য করে আদিম ইচ্ছাগুলিকে চরিতার্থ করতে চায়, তাদ্দের অঁপবাধীর 
পর্যায়ে ফেলা হয়ে থাকে। সে জন্কে সামাজিক পরিবেশে এবং 
সমাজের চোখে দুষ্ট আচরণগুলিকে অপরাধধূলক বল! হয়ে থাকে। 
সভ্য সমাজে অধিকাংশ অপর।ধই পরিবেশ-স্ফ্ট। আধিক সঙ্কট এবং 
চুড়ান্ত লোভ ও তজ্জনিত বিকৃত ইচ্ছ! মানুষকে অনেক ক্ষেত্রে তার 
শিক্ষা, দীক্ষা এবং সংস্কৃতিকে ভূলতে বাধ্য করে। এ-সব অবস্থার 
বিপাকে পড়ে মানুষ স্বীয় কল্পনাভীত কাজ করে এবং পরিণামে অপরাধী 
হয়ে পড়ে । জীবন যখন স্বচ্ছন্দ গতিতে চলে; আহার, বাসশ্থানের 
যখন অকুলান হয় না, মাধিক অনটন যখন জীবনের গতিকে রুদ্ধ করে 
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না, তখন যাদের কাছে অন্যায় কাজ বা অপরাধ কল্পনাতীত ঠিক তারাই 
প্রতিকূল পরিবেশে, ঘটনার দুবিপাঁকে,”অভাবে-অনটনে বিভিন্ন তাড়নাষ 
বিপর্ষস্ত হয়ে অপরাধ করে ফেলতে পারে । স্ৃতরাং বিশেষ কারণে 
বা বিশেষ ভাবে পিষ্ট হবার পর স্বীয় সপ্ত! বজায় রাখবার জন্যে মানুষ 
অপরাধমূলক আচরণে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে । 

প্রকৃতি প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে যে সব প্রবৃদ্ধি সংযোজন করেছে, 
সেগুলির প্রত্যেকটিই প্রীণীর স্বীয় সগ্ভ বজায় রাখবার জন্যে 
প্রয়োজনীয়। মানুষ প্রাণীজগত্ের শীর্ষস্থানে থাকলেও তাকে স্বীয় 
সন্ত! বজায় রাখবার জন্যে জীবন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হয়। প্রকৃতির 
শ্রেষ্ঠ স্থগি এবং বিবর্তনশীল সর্বোন্নত-জীব মানুষের দেহ এবং মন 
ও উহাদের কার্বকলাপের মধ্যে হঠা্ড কোনে কিছুর আবির্ভাব হয়নি । 
এর জন্যে বিবর্ঘনজনিত পরিবর্তনই দায়ী। প্রাণীদের জীবনধারণের 
জন্যে যে সব অবয়ব অপ্রয়োজনীয়, বিবর্তনের ফলে সেগুলি প্রাণীদেহ 
থেকে লুপ্ত হয়ে যায় এবং যেগুলি প্রয়োজনায় সেগুলি থেকে গিয়ে 
ক্রমশঃ উন্নত হতে থাকে। মানুষের মধো বে আদিম প্রবুদ্ধগুলি 
আজও বর্তমান রয়েছে, সেগুলির প্রয়োজন আজও শেষ হয়নি এবং 
কোনোদিন শেষ হবেও না। কারণ ক্ষুধাঃ বংশবুদ্ধিব ইচ্ছা এবং স্বীয় 
সগ্তার প্রকাশ এই তিনটি প্রধান প্রাথমিক বুক্তির সমন্বয় জীবন রক্ষার 
জন্যে অতি প্রয়োজনীয় । আদিম প্রবুদ্থিজনিত প্রত্যেকটি কাজের 
মধ্যে উক্ত তিনটির কোনো একটির ছ্রোষাচ থাকবেই । অপরাধীর 
অপরাধমূলক কাজের মধো আমরা ওই প্রবৃভিগুলর প্রকাশ দেখতে 
পাই। এমন কোনো অপরাধ নাই যা ওই আদিম প্রবুদ্থিগুলির সঙ্গে 
প্রতাক্ষ অথবা পবোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। মুতবাং স্টির শুর থেকে 
ঠিক যেভাবে আদিম প্রবৃন্তিগুলি প্রয়োজনীয় হিসাবে বংশপবল্পরায় 
জীবের মধ্যে বজায় থেকে গেছে এবং আজও মানুষের মধ্যে রয়েছে, ঠিক 
€সভাবেই ওই প্রবৃদ্তিশুলির নিশ্চিত উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অপরাধ 
করার সম্ভাবনাও বংশ পরম্পরায় বজায় থেকে গেছে। আদিম 
প্রবৃত্তিগুলি অনুকূল আবহাওয়া ছাড়া যেমন প্রকাশ পাওয়ার স্থযোগ 
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পায় না, অপরাধ করবার বাসনাও তেমনি মাশবমনের গহন কোণে 
উপস্থিত থাকা সত্বেও অনুকূল পরিবেশে এবং উত্তেজনার মুহূর্ত ছাড়া 
প্রকাশ পায় না। সভ্য এবং উন্নতশ্রেণীর মানবসমাজ থেকে শুরু 
করে নীচের দিকে, অর্থাৎ প্রথমে অনুন্নত মানবসমাজ, তারপর 
মানবেতর জীব, তাবপর উন্নতশ্রেণীর স্তন্যপায়ী মেরুদণ্ডা, অন্যান্য 
মেরুদণ্ডী, অমেরুদণ্ডী, তারপর দ্বিকোষধী ও এক-কোষী-_-এভাবে গেলে 
দেখা যায় যে মনের জটিলতা যেখানে বেশি, "অপরাধগ্রবণতা এবং 
অপরাধীও সেইখানেই বেশি । মনের অস্তিত্ব যেখানে নেই, অপরাধও 
সেখানে নেই। 

পৃথিবাতে যখন প্রথম প্রাণীর আবির্ভাৰ হয়েছিল তখন তার দৈহিক 
আকৃতিতে কোনে। জটিলতা ছিল না । মানসিক শক্তির পরিবর্তে তার 
মধ্যে উপস্থিত ছিল এক অভি সাধারণ প্রকৃতির স্ুল বোধশক্তি, যাব 
সাহায্যে সে পারিপাশ্থিক উদ্ভেজন! বা উদ্দীপনায় সাড়া দিতে পারতো । 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আবির্ভীব বোধহয় সর্বপ্রথমে ওই প্রাণীদের মধ্ো 
জীবনযুদ্ধের বীজ বুনে দিয়েছিল । প্রাণীদগতের প্রসারের মজে সঙ্গে 
প্রত্যেক প্রাণীর একমাত্র উদ্দেশ্াই হলো অস্তিহ্ব বজায় রাখবার জলে) 
যুদ্ধ কবা। উন্নত মন বা বিবেচনার ক্ষমতা এই অময়ে প্রাণীদের ছিল ন!) 
তাই নিজেদের বাঁচবাধ জন্তে অবাঞ্চিতকে অপসারণ করা এই সময় 
থেকেই প্রাণীরা কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেছিল । ক্রমবিবর্তনের ফলে 
পুথিইতে নানা চরিত্রের প্রাণীর ক্ণ্ঠি হয়েছিল! প্রাণীজগতেব 
গঁসারের সঙ্গে পৃথিবীতে আভাব ও বাসস্থানের সংস্থা দেখা দিতে গুরু 
করলো । এজন্যে প্রত্যেক প্রাণীই বেঁচে খাকবার উদ্দেশ্যে এবং স্বীয় 
অভাঙ্ট সিদ্ধিব জন্যে যা কিছু অবাঞ্ছিত তার প্বংস করবার চেষ্টা করতে 
শিক্ষা পেল। এরই ফলে এক শ্রেণীর প্রাণী-সমাজ অপর প্রাণী- 
সমাজের শত্র হযে পড়লো এবং তাদের মধো খানা খাদকের সম্বন্ধ 
গড়ে উঠলো । এভাবে সমশ্রেণীর প্রাণী সমাজে ও ভিন্ন শ্রেণীর 
প্রাণী-সমাজের মধ্যে স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বঞ্চনা ও অপসারণের 
নানা কৌশল প্রবতিতু হয়েছিল। স্বীয় উদ্দেশ্ট সিদ্ধির জন্যে কোনো! 
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কাজকে কেউ অপরাধ বলে ভাবে না; তাই সমাজগত, শ্রেণীগত 
এবং দলগত পার্থক্যভেদে অন্যায় বা অপরাধ স্বীকৃত এবং অস্বীকৃত হয়ে 
থাকে। উন্নত সমাঁজ-ব্যবস্থায় রাজনৈত্ঠিক অপরাধ এর একটি উজ্ভ্বল 
দৃষ্টান্ত । 

মানুষের মন বতমানে উন্নতির যে স্তরেই এসে উপনীত হোক ন৷ 
কেন, বিবর্তনের বৈশিষ্ট্য অনুন্নত প্রাণীর জীবনের অনেক বিস্মৃত ছবির 
ছৌয়াচ মানব মনে বর্তমান আছে। তাই নির্দিষ্ট অনুকূল আবহা গয়ায় 
অপরাধস্পৃহা প্রকট হয় বা আদিম প্রবৃন্তিগুলির অমাজিত প্রকাশ 
সম্ভন হয়ে থাকে । অপরাধা ছাঁপ নিয়ে কেউই জন্মগ্রহণ করে ন! 
ঝ! অপরাধী মনোভাব প্রথকভাবে বংশ পরম্পরা সংক্রামিত হয় ন!। 

বর্তমানে অপরাধ-বিঞ্জানীরা সমাজ-বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
যে সব গবেষণা করছেন সেগুলর ফল [বচাব ককলে দেখতে পাওয়া যায় 
মে মনো-জগতেব বিশ্ঙখলাই মানুষের মধ্যে লুকায়িত আদিম প্রবৃত্তি- 
গুলির অসংযত প্রকাশকে সম্থাবা কবে ভোলে । অবশ্য এই জন্য 

তকগুলি বিশেষ পাবিপাশ্িক অবস্থা দায়ী । মানসিক সানু সময় 

উপযুক্ত শত্বাবধান না হলে মান্বমনেব কতকগুলি অপুর্ণ ইচ্ছার বিকৃতি 
ঘটে থাকে। এই বিকৃত ইচ্ছা! এবং অপূর্ণ বামনা এমন ভাবে মনের 
জটিলতাকে বিরুদ্ধবীদা কবে তোলে যে মানুষ স্বায় শিক্ষা-দীক্ষা- 
সংস্কতিকে উপেক্ষা করে সাময়িকভাবে আদিম প্রবৃদ্তব দাস হয়ে যায় 
এস তাদের সেই সময়ের কাধকলাঁপ আইনের বিচারে অনেক ক্ষেত্রে 
তাদের অপরাধী কবে তোলে । এ সব দুর্ভাগাদের নিজেদের মনের 
উপর কোনো দখল নেই; হারা জানে না কেন তারা অন্যায় করে। 
এদেব শীন্ত অবস্থাঘ জিনভাসা করলে উত্তর পাওধা যাষ-_-কেন করছি 
জানি না, অথবা ধ! করেছি বাধ্য হয়ে করেছি, কিংবা আমি যা করেছি 
ঠিকই করেছি, সমাজের উপর প্রাতিশোধ নেবার জন্যে কবেছি, ইতাদি। 
এ সব উক্তি বিশ্লেষণ করণে বোঝা যায়--এদের তিতরের মনোভাব 
এদের অতীত জীবনের ইতিহাস । এদের দৈহিক শাস্তি দিয়ে আমরা 
আমাদের প্রতিশোধ নেবার বাসনা পূর্ণ করতে পাৰি বটে, কিন্থু এভাবে 

অপরাধ---২ 
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ওদের আচরণকে সমাজানুগ করা যায় না বা অপরাধমূলক আচরণের 
প্রতি এদের বীতস্প্হ করাও যায় না । তাই অপরাধীদের জন্যে প্রয়োজন 
সংশোধনাগারে মনোবিজ্ঞান-সম্মত তত্বাবধান ও শিক্ষা । তাদের জানিয়ে 
দেওয়া--অপরাধ-স্পহার জন্চে অবচেতন মনের কোন্‌ অবস্থা প্রকৃত 
দায়ী; কিসের তাড়নায় তারা অপরাধের মাধ্যমে আনন্দ পায় ইত্যাদি । 
এ ছাড়া অপরাধ প্রশমনের জন্যে প্রয়োজন সমাজ-সংক্কার, সমাজ- 
উন্নয়ন, কুসংস্কার ও অহেভুক বিধিনিষেধ বন এবং মনের পরিপুতিব 
সময়ে, অর্থাৎ শৈশবে উপযুক্ত ভাবে তত্ববধান করা। পিতৃহীন মাতৃহীন 
কিংবা সহায়হীন অনাথ শিশু অবহেলা এবং অনাদরের মধ্যে মানুষ 
হলে তার মধ্যে সমাজকে বিপর্সস্ত করে প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্ক্ষা 
জেগে ওঠাৰ সন্তাবনা অধিক হয়। হ্তরাং কি ভাবে এদের লালন- 
পালন করতে হয়, পিতামাতা এবং অভিভাকদের তা জানা প্রয়োজন । 
বয়ঃসন্ধির প্রাকক'লে মন যখন ভাব প্রবণজ্ঞায় ভরা গাকে তখন কিশোর 
কিশোরীদের রক্ষগাবেক্ষণে ভ্রমটাবচাতি নাহলে অশেকধরনের অপরাধের 
লখ্যা হ্রাস পাবে। শিশুর কাছে ঘর্দ পিতামাঁত। অপর!ধ না করে, 
অভিভাবকেরা যাদ তাদের উপর নির্ভবশীলদেব কাছে অপরাধ না করে, 
সমাজ যদি তার অন্রগ ঘদের উপর অন্িচাব না কবে, বক্ষক যদ ভক্চাকের 
অংশ গ্রহণ না কবে তবেই প্রকৃতপক্ষে এপবাধের সংখা! অনেক হ। 
পাবে। 


অপরাধ ও অপরীধাঁ* 


অপরাধ মানুষের সামাজিক জীবনে একটা নৈমিদ্তিক ঘটনা-_-এই 
বাস্তব অবস্থার উপর ভিদ্ভি করেই মাধুনিক অপরাধ বিজ্ঞানের সুচনা 
ও ক্রমবিস্তার হয়েছে । তাই অপরাধ বিজ্ানের প্রধান লক্ষ্য 
সমাজের শঙ্খল! কি ভাবে, কি নিয়মে মেনে চললে সবল ও আপদশূহ্ধ 
মানব-সমাজ গড়ে উঠবে। 

অপরাধ-বিজ্ঞানেব দুলীভূত কাবণের উপর নির্ভর করে বিস্্ানীরা 
তিনটি ধারা নির্ণর করেছেন। প্রথমতঃ সামাজিক শৃঙ্খল! অক্ষুপ্ন রাখবার 
উদ্দেশ্যে আইনকানুন পানর; দ্বিতীয়তঃ, অপরাধমূলক আচিবণের 
কাবণ নির্ণর এবং তঙ্যতঃ, অপবাধীব সণ্শেধেনার্থে শাস্তিমূলক বাবস্থা 
নিকপণ। স্তুতবাং সমংজের শৃঙ্খলী বক্ষাব জন্যে নৃতন আইন স্ব 
করা, পুবাতন আইনগুলিকে পবিবতিত কৰা, জপলাধমলক আচরণের 
উৎস সন্ধান ও 'অপবাধীর কাধকলাপ নিবোধের যথোপযুক্ত বাবস্থা 
অবলম্বন অপরাধ-বিড্ঞানের বিবয্স্তু | 

অপরাধ বিজ্ঞানীদের শবেধণঃর প্রধান প্রভিপান্থ হচ্ছে, অপবাধাৰ 
কারধকলাপ বা পরাধমূলক বাবণব হর্ধাহ আাচবন | অগবাধসূলক 
ব্যবহাঁৰ বলতে কো'মো এক বশেষ ধরনের বাধহার বা আচবণ বুঝায় 
না। মনুষেব সাধারণ ও সমাজ-মন্যুমো দিত বাবঙ্গারেব একটা বিকুতরূপ 
অপবাধার বাব্হাবে দেখছে পাওয়া যায় । সাধারণত আমাদের বাবহারে 
যে সামাঁজিকতাঁবোধ পরিণরন্ষিত হয, অপ্বাধীর ব্যবহারে তাৰ ০ 
মানতাই সুস্পষ্ট । কারণ, শৃঙ্খলাব্ধ সামাজিক পা তির অনুশাম 
কোনে আডবণ খন শৃঙ্ধন্গাহীশ ও নীতি'ববোধী হিসাবে পরিবেশিত হয়, 
তখনই আমব! সেই আচরণকে অপরাধের প্যাধে ফেলে থাকি । সুতরাং 
৯ কিকাঁজ বিশ্ববি্ালয়ের মনে বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন কণধার হ্ব্গীয় 
অধ্যাপক ডঙ্টর সুহ্ৃৎ চন্দ্র মিত্রের উৎসাহে রচিত এবং পজ্ঞান-বিজ্ঞান” পত্রিকায় 
প্রকী'শত লেখকের রচন] দ্েষ্টব্য | 


অপরাধ ও অপরাধী ২5 


সাধারণ ও অপরাধমূলক ব্যবহারের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো আচার- 
ব্যবহারের পরিবেশনে বিকুতি কিংবা মপপ্রয়োগ । আমাদের আচরণের 
সুষ্ঠু প্রকাশ বিকৃত অথবা অপপ্রযুক্ত হওয়ার জন্যে মনের কর্ম-পদ্ধতি 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে দায়ী । মনের কার্ধকারিতাপ্ন উপর পরিবে* 
ও বংশধারাঁর প্রহ্াব মনব্বীকাধ । স্ুঠবাং উক্ত উভয় ক্ষেত্রেই ষে সব 
কারণগুলির বিশেষ উপস্থিতি মানুষকে অপরাধীরূপে রূপায়িত কবে, 
সেগুলির বিশ্লেষণ ও প্রাতবোধ-বল্পনা অপবাধীর মানসচিত্র পর্নবেক্ষণে 
প্রয়োজনীয়তা সন্বঙ্গে অপরাধীবচ্গ'নীদের সচেতন বরে শ্ুলেছিল । 
এই ভাবধারার জন্যে মূলতঃ ফ্রষেডেব অবতন কা নিন মনের গ ভ- 
প্রকৃতি সম্বন্ধীয় ত্জ, ভাষ্য এবং বু পবাঞ্ষিত 'সঙ্গান্তগুলি একান্তভাতে 
দ্বায়ী। 

মানুষ এপবাবা ভিসাবে গবিখশিত হওয়ার পুবে ঠাব জীবা,নব যে সং 
ঘটনা হার সেই মবস্থীন জন্চে পাযা, সেগুদলব সমহ্বায়ে একটি শিবসণ, 
প্রস্তুত কবা সম্ভব । ভআপবধাগ ব ৩55 জীবনেব ঘটনাণলা যে তবে 
বিশেষভাবে প্রভাবা,খত কৰে সেই পথে প্রবো চত কবে নিষয়ে 
মতই্বৈধ নেই । নালুম ভাব পরবিংবনেশ মে পবিস্কিতিতে লভভ কা হও 
বাবভার প্রকাশ কত অক্ষম হম, তাঁর মঙ্গে মভাত জীবনের কোনে। ন' 
কোনো! ঘটন বখ মোগখুঞ্ পাঙয়া বায় আক কথায় বলতে গেলে, 
অপরাধ যে পরি ভিঠে পন্ঘটিত হয়, সেই পরিস্থিতি ও অপরাধা বাকি 
সম্পর্ক কোন এক অন্ত সুত্রে বাধ। থাকে । সেই জন্গে এ পরিস্বিতি 
সম্মুখান ও ৪য়া মাপ্রে৬ সেই শিশেষ পয একই ধবনেব রষ্ট আটরছ 
প্রকাশ কবে খাকে। অপ খধা বাকজ্ির মনে পোধিভ কোনে। সমাজ 
বিবোধীা ক্রিয়া এ বিশেষে পবিশ্থতিতে এসে প্রকাশ পাওয়া স্ুযে।গ 
পায়; অর্থ! পরিস্থিতি অগুশলাকাব মতে সঞ্চিত দ এর স্তুপে 
অগ্সি সযোগ কবে মাওড। পরিস্থিতি অর্থে । দি) 
বুঝায়। অপরাধমূলক কার্সবলাপের প্রকাশ পে স্থযোগে 
নির্ভর করে। নুমোগ না পাওয়া মবধি কে | টা 
ব্যক্তির মনের মধ্যে পোধিত ভয়, কিন্তু ক 

রর 
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না। আবার কয়েকটি বিশেষ ধরনের পরিস্থিতি বা সুযোগ কতকগুলি 
বিশেষ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ; সুতরাং মানুষ সেই বিশেষ ক্ষেত্রের সংস্পর্শে 
না এলে এ ধরনেব অপরাধ করবাব সুযোগ পায় না, যেমন যৌন 
নপরাধ ও বিভিন্ন বৃদ্তিমূলক অপবাঁধ । 

অপবাধমূলক কাধকলাপ কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যক্তি জীবনযাত্রা প্রণালী, 
পতিনেশী বা সণ্সর্গেব প্রভাব ও অন্যান্া অপবাধমূলক সুযোগ স্ববিধার 
উপব নির্ভব করে । শেশব অবস্থায় জীদনধাবণেব উপযোগী অভ্যাস- 
শুল অপরাধমূলক হ ওষাব কলে সেগুলি বালে আচবণে পরিণত য়ে 
1কে। এই পায়ে জপবাধীব শিক্ষাপদ্ধতি, প্রতিবেশীব আচরণ, 
বন্দুান্ধণেব কার্ণকলাপ, শ্বায-অণ্যাহ পোপ, ছোটোখাটো অশ্যাম প্রশ্রয 
পাওয়া ও এপবাধীব স সর্গে আসবাব শমোগ পাগযা প্রভৃতি বিশেষ 
পাবে দায়ী। স্তরাঁ বান্িগত জাবনেব উপণ সমাজের প্রভান ও 
'(পবেশেব প্রভাব পৃথক অথবা সমগ্টিগ তভাবে মান্তধকে হপ্রাধা কবে 
ভুলতে সাভাষা করে। সে-জন্যে সামান্জব, পাবিবাশিক ও বাক্তিগত 
জাবনেণ বিপনয় মানুষকে ডষ্ট আচবণে প্রবুদ্ধ কবে আখবা সমাজ- 
শৃশ্খুলাবিবোধী জাবন যাপনে অভান্ত বে তোলে । 

স|ধারণতঃ; আইনবিকুদ্ধ কাযগুলিকেই অপবাধ বল! হয । আইনের 
"প্রীবন্ধ কোনে কেনো কানেব মধোও অনেক ক্ষেত্রে অপবাধ প্রশ্রয 
পেয়ে থাকে । প্রতিট গপবাধমলক কম জমপধায়েব নর, থা সব 
আঅপবাধী সমাজেব চোখে সমানভাবে ছস্ট নয। কোনো কোনো বাক্তি 
প্লাই এক ধবনের আপবাঁধ কবে পানে, আবাব কেউ কেউ বিভন্ন 
ধরনেব অপনাধ কবতেও নিবস্ত ভয় না। ব্যকিভেদে আপবাঁধ একখাব 
অথবা বনুবাব সংঘটিত হয়ে থাকে । কোনো কোনো অপবধীর কাষ- 
কল!পের মধো ভিংআ মনোভাবের পগিয় বিশেষভাবে লক্ষিত হয় ওই 
হিং বা পঞ/চাঞ্খদ্ ংপ্রকারভেদ বা মাত্াভেদ ও বিনিন্ন সপবাধাৰ কাধে 
লক্ষণীষ বস্তু । অপবাধ সংঘটিত হওয়ার পর কোনো৷ কোনে। অপরাধী 
বিশেষভাবে অনুতপ্ত হয়গআবার কোনো ক্ষেত্রে অনুশোচনার লেশমাত্র 
খা 





যায় না। 


অপরাধ ও অপরাধী ২২ 


অপরাধ প্প্রবৃন্তি সহজাত নয়--এ বিষয়ে গবেষকগণ এক মত । 
কারণ অপরাধ স্পৃহার ভিদ্তি একটিমাত্র মনোবৃত্তির উপর স্থাপিত নয়। 
তবে মানুষের বিভিন্ন প্রবৃন্তি এবং শারীরিক বা মানসিক চরিত্রগুলির 
অনুশীলনীর উপর অপরাধমূলক ব্যবহারের প্রকাশ যে অস্পূর্ণভাবে 
নির্ভরশীল, একথা সকলেই স্বীকার করেন । অনুশীলন ক্ষমত। প্রয়োজনীয় 
শারীরিক এবং মানসিক সম্পদ অনেক ক্ষেত্রে পিতৃপিতামহ থেকে 
উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত-__এই সিদ্ধান্তের উপর কোনো কোনো! গবেষক 
গুরুত্ব আরোপ করে তার সাহাযো অপরাধীর কার্কলাপ ব্যাখ্যা করতে 
চেষ্টা করেন। মবশ্য বু ক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয়েছে ষে অপরাধমূলক 
আবহাওয়। বা পারিবারিক রীতিনীতি পরিারস্থ শিশুদের সম্পূণভাে 
প্রভাবান্বিত করবার ফলেই অপরাধপ্রাবণ পরিবারের স্ন্টি হযে থাকে। 
কারণ, শৈশব অবস্থাতেই সমাজের সঙ্গে, বাস্তব জীবনের সঙ্গে শিশুব 
পরিচয় যদি শৃঙ্ঘলার ভিন্ভিতে গড়ে না ওঠে তাহলে ভবিষ্যৎ জ'বন 
বিশৃঙ্খল হওয়াই স্বাভাবিক । যেমন-_খাঁবাব ইচ্ছা শিশুব সহজাত, 
কিন্তু খান্াগ্রহণ ও খাদ্য সংগভের পঙ্গতি শিক্ষাধীন। স্ৃতরাং শিক্ষা 
প্রণালীর উপর শিশুব আহন সম্পকীয় আচরণগুলি নির্ভবশীল। এই 
বিষয়ে শিক্ষাাহণের মুহূর্ত গুলিতে পরিবারের গ্রভাৰ যেমন অনন্বীকার 
তেমনি ক্ষুধার নিরন্তর উদ্দেশ্যে গহিহ অথবা অপরাধনুলক হাচরণ 
প্রকাশের জন্যেও পরিবারের শিক্ষা-গ্রভাব অনস্বীকার্য । 

অপরাধী সম্পরকে গবেষণার প্রথম অবস্থায় বিজ্জানীবা অপরাধীদের 
শারারিক ভ্রেটির উপর বিশ্ষে জোর দিয়েছিলেন । অপধাধাদের অনেকের 
মধ্যেই শারীরিক দ্রেটিবিচাুতি বা আকৃতিগত বিকৃতি বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় । অনেকের মতে, দেহের শ্রহীনতা অপরাপ সংঘটিত হওয়ার 
উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষতঃ যৌন অপরাধগুলির 
সঙ্গে দৈহিক দুষ্ট ভঙ্গীমার একটি সম্পর্কের কথা অনেকেই প্রমাণ 
করবার চেষ্টা করেছেন। তাদের যুক্তি অনুসারে, সমাজে এই বিকৃত 
দেহভঙ্গীম৷ ঘ্বণা ও ভীতির উদ্রেক করে বলে বিকৃতদেহী বাক্তি সপাধারণ- 
ভাবে যৌনতৃপ্তি লাভে বঞ্চিত হয় ও অন্যায়ভাবে স্থযোগ স্থষ্টি করে 
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যৌন পরিতৃপ্তির সময় জ্পরাধের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। 
বিচক্ষণ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে দুষ্ট ভঙ্গীমা কোনো! ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষভাবে 
দারী নয় বরং ওগুলির উপর পরিবেশের প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে 
দায়ী । 

নালীবিহীন গ্রাস্থিধসের স্বাভাবিক ক্ষরণ না হওয়ার ফলে দেহের ও 
মনের অপরিণত অবস্থা বা অতিরিক্ত বুদ্ধি স্বভাবতঃ যে স্ব মানসিক 
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, সেগুলি কয়েকটি ক্ষেত্রে বিপথে যাবার সহায়ক 
হয়ে দাড়ায় । বয়সোচিত সাধারণ বুদ্ধি ব্যাভ্ত হওয়ার ফলে সমাজ বা 
পরিবারের পক্ষে এদের সমন্তা। দক হরে গুঠে এবং প্রায় ক্ষেত্রেই 
এদেব জীবন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। 

বিভিন্ন অপরাধের পক্ষে বয়সেব বিডেদ অন্ুনূল। কাবণ শন্তি, 
সামর্থ, ছ্বাডুব 'ও অন্যান্য কৌশল বয়স অনুমায়ী প্রযোগ করা সম্ভব । 
তবে বয়স অনুযাধী অপধাধের 'প্রকার ভেদ নির্ণয় এখনও সম্ভব হয় নি 
এবং এ কথ! স্বাই স্বীকাৰ কবেন যে, ছপবাধের প্রকার ভ্োোদের সঙ্গে 
বিভিন্ন বসের একটা সামর্জম্ত আছে | ছোটখানটে; ঢুরি কিশোর 
অপরাধীরাই বেশি করে । রাহাজানি, নারীহবণ, ধনণ, ডাকাতি ও বিভিন্ন 
পেশাগত অপবাধ যুবক ও মধাবয়শীদেব মধো সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু 
বৃদ্ধ বয়সেও যৌন-অপরাধের দৃষ্টান্ত নিতান্ত কম নয়। যারা অপরাধ- 
প্রবণ তারা সাধারণতঃ কিশোর বয়স থেকে শুরু কবে ৩৭৩৫ বছৰ পযন্ত 
একাধিক অপরাধ করে থাকে । সাধারণতঃ নার-অপরাধীর সংখা 
কম। অবশ্য এর অন্যতম কারণ, সমাজে নারীর জনেক স্থবিধা । বহু" 
ক্ষেত্রেই নারী অপরাধমূলক কাষে সঙ্বায়তা কববার পৰ ধরা পড়ে না। 
বয়সের তাবতমা অনুসারে পুরুষ অথবা নারীবৰ অপরাধের কোনে 
নিশ্চিত প্রকার ভেদ কর! মায় না। 

জীবনযুদ্ধের পটভূমিকায মনের গভি-প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে 
সাধারণতঃ ছু-রকমের মপরাধী দেখা যায় । প্রথমতঃ অনেকে কোনো 
অজ্ঞাত ইচ্ছার বশ্বতী হয়ে অপরাধমূলক জাচরণ প্রকাশ করে থাকে। 
দ্বিতীয়তঃ অনেকে অপরাধ করে জীবিকা অর্জনেব জন্যে। এদের কাছে 
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অপরাধটা পেশা । এরা অপরাধকে গহিত মনে করে না, বরং বুদ্ধিম্তার 
পরিচয় হিসাবে গর্ব অনুভব করে । 
অপরাধী-সমাজে অপরিচিতের প্রবেশাধিকার বিষয়ে এ সমাজের 
নেতৃম্থানীয়েরা বিশেষ সচেতন থাকে । বিশেষভাবে অনুসন্ধান না করে 
অথবা অন্য কোনো অপবাধীর সমর্থন না পেলে অপরাধী-দমাঁজে 
অপরিচিতের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ । সাধারণতঃ নেতৃস্থানীয় অপরাধীর! 
আশ্রয়হীন, সহায়হীন ও অপরিণত বুদ্ধিসম্প্ন শিশুদের অপহরণ 
করে এনে নিজেদের সমাজের অধিবাসী হিসাবে গড়ে তোলে। 
অনেক ক্ষেত্রে কিশোরদের ভাবপ্রণতার স্থযোগ নিয়ে তাদের জীবনের 
ভাব অভিযোগ-জনিত উদ্ভেজনা অপবাধদূলক আচবণের মাধ্যমে 
প্রশমিত হওয়ার সুযোগ কবে দিয়ে গ্রবীণ অপরাধীবা নিজেদেন সমাজে 
নবীন অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি কবে থাকে । 
কতকগুলি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মনের মস্থুস্থতী বা বিকৃত মানসিক 
ক্রিয়াপদ্ধতি অপরাধ প্রবণভাব মুল উত্স । উপবিউক্ত শ্রেণীভেদে এবা 
প্রথম পর্যায়ে পড়ে । এই শ্রেণীর অপবাধেব কাছে অপরাধীর কারণ 
অভ্ঞাত থেকে ষায়। অপবাধ-জনি-ত কার্ধকলাঁপ থেকে এবা কিছুমাত্র 
আথিক লাভবান হয় নী। মানসিক অনুস্থতার প্রভাবে যেখানে 
অপরাধমূলক আচরণ প্রকাশ পায় সেখানে অস্ুস্থতাব মূল কারণ 
অতৃপ্ত-বাসনা । এই অতৃপ্ত বাসনার পরিতৃপ্ত সমাজ-বিরোধী হিসাবে 
বাস্তব ক্ষেত্রে প্রত্যাহত হয়ে নি্দ্বীন মনে সক্রিঘ অবস্থায় অবস্থান করে। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এই অতৃপ্ত বাসনাগুল আদিম প্রবুন্ত- 
সঞ্জাত। স্থতরাং চেতন মনের বিচার বুদ্ধি সাময়িক ভাবে এ অভ্ভাত 
ও অপরিতপ্ত বাসনার কাছে পবাস্ত হওয়ায় ফলে, বাক্তি নিজেব 
অঙ্ঞাতে অপরাধমুলক কার্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অপরাধের মাধ্যমে 
নিজ্ভর্ধন মনের ইচ্ছার সন্থুষ্টি সাধন কাবে। এই ক্ষেত্রে কাধের 
সম্পাদনাই হয় একমাত্র লক্ষ্য এবং কার্ষের ফললাভ বিচারে এই েণীর 
অপরাধী সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে । এই শ্রেণীর অপবাধীরা সাধারণতঃ 
জীবিকার্জনের উদ্দেশ্যে অপরাধ করে ন| | 
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মানসিক অন্ুস্থ ব্যক্তির অভ্গাত অসন্তন্টির প্রকাশ জম্পূর্ণ কাল্পনিক 
জগতে কেন্দ্রীভূত হয় অথবা বাস্তব জগতের কোনে প্রতীকী ঘটনার 
উপর আরোপিত হয়। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে অস্থস্থ বাক্তি বাস্তব জগৎ 
থেকে স্বীয় কামনা সম্পূর্ণ ভাবে অপসারিত করে আত্মকেন্দ্রী হয়, 
অর্থাৎ সম্পূর্ণ বাস্তব জ্ঞান রহিত হয়ে ঘায়। কখনও এর! মনে করে 
যে তাদের কার্যকলাপ কোনো অলৌকিক শক্তির দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে । 
নিজেকে স্বীয় রাজ্যের অধীশ্বর জ্্তানে সে অভীষ্ট জাধনের পথে সমস্ত 
বাধা নিষেধ অগ্রাহথ কৰে এবং এঁ ধরনেব কার্ষগুলিকে সে যথেষ্ট যুক্তি 
যুক্ত মনে কাবে। তার কোনে! ইচ্ছার পরিপূরণ করার সময়ে সে বাহ 
জগতের নিয়ম লঙ্ঘন করছে কিনা, সে সম্বন্ধে সে মোটেই সচেতন নয়। 
নিজেকে “কানে! বিরাট ব্যক্তিহসম্পন্ন অথবা গাভুত অর্থশালী বা বিরাট 
প্রতিষ্ঠাবান বাক্তিজ্ঞানে সে নিজেকে কেন্দ্র করে নানারূপ ধারণার সৃষ্টি 
করে এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন কার্ধে লিপ্ত হয়। তার (ভ্রান্ত) ধারণায় 
শৃঙ্খলা বলতে ঘ। বুঝায় সেটিকে সে সমাজের শৃঙ্গলা ভাবে । কারণ 
সে জানে, সে নিজেই মমাজেৰ দগুমুণ্ডেব অধিকত11 দ্বিভীয়োক্ত ক্ষেত্রে 
অন্বস্থ বাক্তি বাহজগৎ্ এবং বাসা জগতে স্বীয় অবস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন 
থাকে। এই ধরনেৰ অন্থস্থ ব্যক্তিদের দ্বাবা সংঘটিত অপরাধ তাদের 
নিজ্ভ্ঞন মনের কোনো আযবিভার্থ প্রবৃদ্তির চরিতার্থত! বা প্রকাশের 
প্রতীক চিহ্ন, অর্থা্ড তার দ্বারা অনুষ্ঠিত সমাক্তবিরোধী আচরণের সমধর্মী 
অসামাজিক ইচ্ছা তার মনে প্রকট । নিচ্ছ্ণান মনের প্রতিটি ইচ্ছা 
আদিম প্রবৃদ্ভিমূলক এবং সেগুলি প্রকাশ পাওয়ার জন্যে প্রতি 
মুহূর্তেই সচেষ্ট । এই গুলির নগ্ন প্রকাশ অসামাজিক ও শৃঙ্খলাহীন, 
তাই এবা মনেরই বাধা দেবার শক্তির কাছে বাধা পায় এবং যাব 
পরিণন্তিতে শুরু হয় মানসিক দন্দ্ব । মনের বাধা দেবার শক্তির কর্ম 
পদ্ধতি চেতন মনের অগোচরে থাকে এবং যাদের বাধা দেয় তারাও 
চেতন মনের কাছে অন্্াত। তাই মানিক দ্বন্দের প্রভাব চেতন 
মনের কাধকলাপগুলিকে প্রভাবাছিত করা সত্বেও কোন্ট কি ভাবে করে 
এবং কেমন্ভাবে করে তা বুঝে ওঠ! সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় 
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লা। এজন্টেই অপরাধমূলক প্রত্তাকী কার্ধগুলি রহস্তাবুত থেকে যায় । 
অপরাধী বুঝতে পারে না, কেন সে গহিত বা সমাজবিরোধী কাজে 
নিজেকে জড়িয়ে ফেলছে । অনেক ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর অপরাধীরা 
নিজেদের শান্ত দেবার অথবা নিজেদেব লোক চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন 
করবার অদম্য ও অগ্ভ্াত ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে অপরাধ করে। অনেক 
ক্ষেত্রে আবার ভয়ানক উত্তেজনাপূর্ণ কোনে! অসামাজিক কার্ধের মাধ্যমে 
অপরাধী নিজের কোনো অজ্জাত উদ্ভেজনার প্রশমন ঘটায়। 
সাধারণতঃ মানিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিন্তাধাবা অপবাধ-ধর্মী, 
কিন্তু যতক্ষণ না এ ব্যক্তি সেগুলি কার্মে পরিণত কৰে ততক্ষণ অপবাধ 
ংঘটিত হয় না বা মাইনের চন্দ সে অপকাধা গ্রতিপন্ন হয় না। 
মানসিক দ্বন্দের পরিণাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানসিক অস্থুস্থতায় সীমাবদ্ধ 
থাকে বলেই সমাজে অপরাধাৰ সং্যা প্রকুভপক্ষে কম, অন্থথায় 
অপরাধীর সংখা যে কি ভাবে বৃদ্ধি পেতো তা কল্পনাতীত । স্টকহল্মের 
নোবেল ইন্স্টিটিউটে ডাঃ প্টিগ আকাংরফেন্ড মানসিক রোগীদের বক্তু 
পরীক্ষার যে নৃতন পদ্ধাত আবিক্ষার করেছেন তার সাহায্যে অপরাধীৰ 
দেহের রক্ত পরীক্ষা কবে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত অপরাদী ও পেশাদাথ 
অপরাধীদের পৃথক করা সম্তপ। মানসিক অন্ুস্থতাব সঙ্গে অপরাধের 
সম্পর্ক স্থির কববার জন্যে্ড € গব্ষেণালন্গা পদ্ধতি বিশেষ ফলগ্রদর 
কতকগুলি ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, বয়েকটি বিশ্যে ধরনের মানসিক 
গঠনের বিন্যাস অপরাধা হওয়ার পক্ষে অনুকুল। যাদের মনের গঠন 
বিন্াস এই ধরনেব, তারা সমান্ডের সমস্ত দিশেষ। এরা অপরাধী 
হথবা আত্মকেন্দ্রী শ্রেণীর মান্সিক অসুস্থতায় জীবন অতিবাহিত কবে। 
যারা অপরাধী হয়ে গুঠে তাব! অবশ্য বাস্তবজ্ঞানশৃন্য হয়ে যায় না; 
কারণ অধিকাণশ ক্ষেত্রেই এরা কোনো প্রবীণ অপরাধীর কাছে থেকে 
লাড্ঞাধীন ভূত্যের মতো জাবন যাপন করে। তা ছাড়া অপরিণত মন্‌ 
আপরাধ-প্রবণতার পক্ষে অনুকূল। অপরিণত বুদ্ধির বিচারে জীবন- 
যুদ্ধে ও সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবতি হার তাৎপর্য বুঝে ওঠা 
সম্ভব হয় না। এজন্যে জীবন ধারণের উপায় হিসাবে বাধা-নিষেধহীন 
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আইন-কানুন বজিত পরিবেশে গহিত জীবিকাগুলিতে তার! অন্বস্তি বোধ 
করে না। আদিম প্রবৃদ্তির নগ্ন প্রকাশ সমাজ অনুমোদন করে না। 
সমাজের রীতিনীতি ও শৃঙ্খল! বজায় রাখবার জান্তে যে ধরনের বুদ্ধি- 
বিবেচনা ও বিচারশক্তির প্রয়োজন, অপরিপূর্ত মনে তা থাকে না। 
অনুকরণই তাদের শিক্ষার একমাত্র উপাযর। তাঁরা বা-কিছু দেখে 
সেগুলিই শেখবার চেষ্টা করে। জোর করে, ভয় দেখিয়ে বা লোভ 
দেখিয়ে এদের দিয়ে কোনো কাজ করিয়ে নেওয়া খুবই সহজ। 
স্থতরাং এর যে ধরনের পরিবার বা পরিবেশের প্রভাবে শিক্ষা পাবে, 
দেভাবেই এরা গড়ে উঠবে । অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন ভলেই যে অপবাধী 
হবে, একথা সর্বক্ষেত্রে সত্য নর, তবে এই ধবনের মনের গঠন অপরাধ- 
ধর্মী আচরণে অভ্যস্ত হওয়ার পক্ষে অনুকূল । 
অপরাধী-জীবানের শুরু ও স্বভাব-অপবাধীতে পরিণত হওয়ার জন্তে। 
প্ববারের আবহা পয়া ও প্রতিবেশীব গ্রভাব বহুলাংশে দায়ী। শিশুর 
চকিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনেব জন্যে এ ছুইয়েব গ্রাভাব অনন্গীকাঁদ। পিত্া- 
মাতা অথ্বা অন্যান্য আত্মীযশ্বজনেব জীবন-ধারণ এ জ্গবিকাজন্‌ প্রণালী, 
আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সব কিছুই শিক অন্যুকরণ করে । পবিবাবের 
কলহপ্রিয়তা, অসৌজহ্তা, অনাদর, উদ্চেজনা, নির্মম ব্যবহার ইত্যাদির 
যকটি শিশু চরিত্রে নেক্মিলব পবিবর্তন আনয়ন কবে। শ্রগুলির 
নিই দ্ুরকালে সমাজ-শৃঙ্খলার প্রতি বিরূপ মনোভাব স্থষ্টি করে 
থাকে। 'শশুকাল থেকে পিতা, মাতা অথবা উভয়ের অনুপস্থিতি বা 
অভাববোধ অপরাধী-চারত্র স্থগ্টিব্ পক্ষে বিশেষ সহায়ক । সংসারের 
দারিদ্র্য, অভিভাবকের বেকার অবস্থা, অকালে সংসারের চাপে যে-কোনো 
উপায়ে অর্থোপার্জন্রে চেষ্টা! ইত্যাদির প্রতোকটি অপরাধ প্রবণতার 
সহায়ক । নারী অপরাধীদের প্রত্যেক্ধ জীবনেই এই ধরনেব ইতিহাস 
পাওয়া যায়। কতকগুলি পরিবারে অল্প সংখ্যক লোকের আয়ের উপর 
চতুগ্ুপ লোক নির্ভবশীল। এই পরিবারগুলির মধো ওঁদাসীন্য এবং 
নিস্পৃহ ভাব প্রতিক্ষেত্রেই বিচ্যমান । এই স্ব পরিবারে ছোট ছেলে- 
মেয়েদের নিয়মানুবত্তিতা, আচার-ব্যবহার বা রীতিনীতি সম্বন্ধে শিক্ষা 
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দেওয়ায় কেউ আগ্রহণীল নন। শিষ্টাচারের অভাব বা সহানুভূতির 
অভাব এই সব পরিবারের মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই 
পরিবেশে শিশু বাঁ কিশোর নানারূপ অপ্রিয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। 
এই ধরনের পরিবারের ছেলেমেয়েদের যৌনস্প্হা, লোভ, স্বার্থপরতা, 
ছুরভিসন্ধি ইত্যাদির প্রাবল্য দেখা যায় এবং এগুলির মূল কারণ যে 
শিক্ষার অভাব, সে বিষয়ে প্রত্যেকেই একমত । এই আবহাওয়ায় 
লালিতপালিত ছেলেমেয়েদের শেষ পরিণতি অধিফাংশ ক্ষোত্রেই মানসিক 
অন্থস্থতা কিংবা! পেশাদাব অপরাধী হয়ে জীবনযাপন । 

অপরাধ যাদের পেশা তাদের অতীত জীবন অনুসন্ধান করে জানা 
গেছে যে তাদের জীবনে প্রতিবেশী ও পরিবেশের প্রভাব বিশেষভাবে 
দ্বায়ী; কতকগুলি পবিবেশ-স্থম্ট ঘটন! তাদেন জাবনেব গতিকে এই পথে 
পরিচালিত করেছে । জীবনের কোনো আকল্মক বিপময (তাদের 
আস্তিত্বে স্বীকৃতি, আত্মলন্মান, মর্বাদা, আথিক স্বচ্ছলতা, স্থৃখস্যাচ্ছন্দ] 
ইত্যাদি সব কিছুব সঙ্গে ) তাদের জীবনকে গঠিত পথ, গহিত আচবণ ও 
গহিত জীবনযাত্রার সঙ্গে গহপ্রোতিভাবে জড়িয়ে দিয়েছিল তার 
ফলেই এর! ধীরে ধাঁরে সাধাবণ সমাজ থেকে নিজেদেব বিচ্ছিন্ন কবে 
অপরাধী সমাজের অন্তভূক্তি হয়ে পড়ে। পাবিবাব্কি বিপৰয় বা সংসর্গ 
দোষের ফলে যখন কোনে। ব্যক্তির অপবাধ-প্রবণভা ভাষণভাবে বেড়ে 
ওঠে তখন এ বাক্তির পক্ষে অপবাধী-সমাজ একমাজ আশ্ররস্থল। 
সেখানে অপরাধীর অনাদর হয় না, ববং তাবা সম্মনের অধিকারী ভগ্ে 
থাকে। অপরাধী-সমাজে যারা প্রবীণ তারা এই সব াশ্রযপ্রাথীকে 
তাদের সামর্থা ও দক্ষতা অন্তপাযী অপবাঁধেব পগে জাবিকা সর্জনের 
উপায় ঠিক করে দেয় এবং স্সযোগ-সন্ধান দিবে পাহাধা বরে। 

অপরাধী যে পর্ণায়েরই হোক না কেন, সাধানণহ কোনো কম 
বিবেচনা না করেই তাঁদের উপর সমাজ স্মভা্তঃ বিষদৃ্ি নিক্ষেপ করে 
থাকে । অপরাধা উচিত শান্তিব নজারে যা বিধান পার, তার স্বভাৰ 
পরিবর্তন করবার পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই এ শাস্ছি বিশেষ কার্ধকবী হয় 
না। তাছাঁড়৷ অপরাধীর উপর সমাজের সহানুভূতির অভাব বিশেষ 
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লক্ষণীয় । অপরাধীব অনুশৌোচন! আসা সন্বেও, ভাল হওয়ার ইচ্ছ! 
থাকা সন্থেও দমাজের অবহেলা ও হেয় দৃষ্টি তাদের এ পথে প্রধান 
অন্তরায় হয়ে দাড়ায । সমাজের সহন্টিভূতি না পাওয়া ও সমাজচ্যুত 
হয়ে অপরাধ'র সংসগেব ওভার বাল করতে বাধ্য হওয়াই পেশাদার 
অপরাধীতে পরিণত হওয়ার মূল কাতণ। আচরণ সংস্কারের উপযুক্ত 
ব্যবস্থা এবং মন্ধবিজ্ঞান-সম্মত তত্বাবধানের অভাবে কাবঝাগার থেকে মুক্ত 
হওয়াব পবেও মানসিক উদ্ভেজন।ব বশবতী হয়ে ভনেককে অপবাধ 
করতে দেখা যার । অপরাধী শান্তি ভোগ করবার পন যাতে সমাজে 
প্রতিষ্ঠা পায় অথবা জীবনধারণেব জন্যে ভার উপধুস্ত জীবিকার সন্ধান 
পাঁয়, সে বিষয়ে সমাজ ও শ।সন বাবস্থার উদ্রাসীন্ের ফলে কিছু সংখ্যক 
পরাধী সমাঁজ এবং সরকাবে উপর বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয় ও সমাজদ্রোহী 
কাধের মাধামে জাবিকা অভন ববে। অপবাধী-স্মাজের পুষ্টির জন্য 
পরোক্ষভাবে সরকার ৪ জমাজই দায়ী । কিশোর অপবাধাদের চিকিৎসা 
এবং সংশোধনের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকলে ভারা অত সহজেই 
পেশাদার অপরাধ, তে পরিণত হয়। 

সমাজের শান্ত, শঙ্খল। হত দি বঙ্তার রাখবার জনে অপবাধীকে 
শান্তি দেওয়!ই যদ সমাজেব যুক্ত হয়, তবে শাস্তি ভোগ করবার সময় 
অপবধীর আচরণ ও তর মশেৰ গঠনকে সমাজের উপঝেশগী করে 
পুনাবন্যস্ত করাই শ্ান্টিব মূলে; হওঘ। উচিত । শীস্ত যদ সমাজের 
উপব তর বিদ্ষ বাড়িরে দেয় তাহাল মপবাধকে শান্তি দেবার কোনে! 

সামাজিক মুলা থাকতে পারে শা। 

মানের অপরাধ-বিজ্ঞানীরা অপরাধেব সংখা হ্রাস করবার 
কিঃ অপরাধীর মানসিক চিকিৎসা এবং তার আচরণকে সমাজানুগ 
করবাব উপস্ম নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছেন। দগুভোগের প্রাক্কালে 
কারাগারে আবাসিক জীবনের মুহৃত গুলিতে অপরাধীদের মানসিক উন্নয়ন 
ও অপরাধমূলক কাধ বর্জন করবার বিভিন্ন উপায়ও উদ্ভাবিত হয়েছে । 
অপরাধীর প্রতি প্রতিহংসার মনোভাব দেখানে। বতমানে আনেক 
পরিমাণে ত্রাস পেয়েছে । অপরাধীদের সমাজে পুনবসতির জন্যে পল্লীর 
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অধিবাসী ও সরকারের পদস্থ কর্মচারিগণ বিশেষ তণ্ুপর হয়ে উঠেছেন। 
এই চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয় । বিভিন্ন ওষধের আবিষ্ষার যেমন 
অন্ুস্থদের স্বাস্থ্য ও পুনজীবন লাভ সম্ভব করে ভূুলেছে, অনুরূপভাবেই 
মনোবিদ্ভাব প্রযুক্তির ফলে প্রতিটি সন্তাব্য ক্ষেত্রেই অপরাধীদের সুস্থ 
সমাজ জীবনে অভাস্ত করানে! অদুর ভবিষ্যুতে নিশ্চয় সম্ভব হয়ে উঠবে 
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কোনো অপরাধ অনুঠিত "হবার পর ন্তদন্তকারীর সামনে থাকে: 
ঘটনার স্থল ও ঘটনার চিহ্ন । অপরাধ সংঘটিত হওয়ার অবাবহিহ পরে 
অপরাধীর আত্মরক্ষা বা আত্মগোপন কবা ছাড় আর কিছুই করবাৰ 
থাকে না। ধীর! অপরাধ দমন করবার কাজে নিযুক্ত আছেন, তাদের 
কাজেব একটি পরায় শুরু হয় অপরাধ ঘটে বাবার পর | এই সময় 
যে প্রশ্নটি মূর্ত হয়ে ওঠে, সেটি হচ্ছে--“অপবাধী কে? অপবাধমুলক 
কাজটির জন্য দায়ী কে, এই বিষাষ স্থিব সিদ্ধান্তে উপস্থিত ন। হলে 
অপরাধীর শাস্তি বিষরে বিচার কবাও সন্তবপর হয়ে ওঠে না। কারণ 
কোনো ব্যক্তিকে আদালতে দোষী সাব্যস্ত কবার জন্য উপযুক্ত গ্রনাণের 
প্রয়োজন । অপগাধ অন্ুদ্ধান লিল না হল প্রকৃত দোষী আ্রুসদুণর 
অভাবে অব্যাহন্তি পেয়ে বায । কাজেই এই বিষরে সব চেয়ে বড় কথা 
নভূল অনুসন্ধান। অন্তুসন্ধীন বিষয়ে সামনা ভুল প্রকৃত দোষা 
ন/ক্তিব অনুসন্ধীনকে সুদুব পকাহহ করে তোলে। 

অপনাধ অনুসন্ধানের সমস্ত কিছু নিউর করে বতকগুল চিহ বা 
গুত্রেব উপন্থ। যে স্থানে ঘটনাটি ঘটে, সে স্থানে এমন কতক গুলি 
চি পড়ে থাকে নেঞ্জালর উপর নির্ভব কাদে শিডুল অনুসন্ধানের 
ধাম অপবাপ ও অপবাধী বিষষে সিদ্ধান্তে পৌনে: সন্ভবপহ 


ঙ্জ 
হয়। স্রতরাং অনুসন্ধান বিষে অসাব্ধানতা সথবা নিবু ভ্বন্তার 


*স্টকহলমের আপর।দ- অন্সন্ধ'ন : হত।দের চিক ইন্নগের 0৮৮০ 5৮০০151 
এবং “ভ্ণশানাল ইন্ষ্িটিউট সফ.টকৃনিকাঁল পুলিখ-এর দহকাঁরী -&ংও উিচ০)- 
১৪01) রচিত (01770 10 ০001917 গ্রন্থটি (৩৯ 01 [ম10৩ টব [এ১ব০হ 
হইতে লেখকদের রচনার জংশবিশেষ এবং মূলানান আলোক চত্র ওল এই পুজকে 
বাবহার করিব।র অনুমতি এবং উৎসাহ দেওয়ার দ্ধ উক্ত গ্রন্থক্কারগ্য়ের এবং 
পুস্তক প্রকাশকের কাছে লেখক বিশেষ৬!বে খলী, 
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দরুন সাফল্যের সম্ভাবনা আক্রান্ত হয়, ফলে অনুসন্ধানী লক্ষ্যচ্যুত হয়ে 
পড়েন। 
অনুসন্ধানের শুরুতে তদন্তকারীর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য ঘটনা 
স্থলটির সংস্থান সংরক্ষণ ; অর্থাৎ অপরাধ অনুষ্ঠিত হবার পর সেখানে 
উপস্থিত হয়ে অকুস্থলকে যেমন ভাবে পাওয়া গেল সেটিকে ঠিক তেমনি- 
ভাবে রাখা । এই বিষয়ে পুর্বকল্লি কোনো পন্থা! রা বাঁধাধর! নিয়মকে 
কাজে পরিণত করবাব নির্দি কোনে পদ্ধতি নেই। কারণ, স্থান, 
কাল, অপরাধের গুরুত্ব ও প্রকার ভেদে অকুস্থল সংরক্ষণের কর্মপদ্ধতি 
পবিবর্তন সাপেক্ষ । তদন্তকারী বা অনুসন্ধানীর বুদ্ধি, বিবেচনা ও 
বিচক্ষণতাহ এই ব্যাপারে একমাত্র সহায়ক । এই জন্যে বথেষ্ট দক্ষতার 
সঙ্গে অনুসন্ধান না করতে পাবলে পরবতী সিদ্ধান্তগুল সম্পূর্ণ বিপরীত- 
মুখী হয়ে দাড়াতে পারে । বে স্থানে অপরাধ ঘটেছে সেই স্থানে 
ছড়িয়ে থাকে অনুসন্ধানের উপযোগী বু প্রয়োজনীয় সুত্র যেমন, 
অপরাধীর হাতের ছাপ, পায়ের ছাপ, গতাবিধির নির্দেশ, ফেলে-যাওয়! 
জিনিসপত্র ইত্যাদি। অকুস্থলকে পুথকভাবে সংরক্ষণ না করতে 
পারলে এই তথ্যগুলি কৌতুহলী ব/ন্রদের অজ্ঞতাবশতঃ স্থানচুত বা 
বিনস্ট হতে পারে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়েও থাকে । এমন কি 
কতকগুলি ক্ষেত্রে অপরাধী ব। তাব সহায়ক বান্তিরা কৌতুহলী জনতার 
মধ্যে মিশে গিয়ে আত্মরক্ষার কাজ ভাসিল কববাৰ চেষ্টা করে । জঅন্দেহ- 
ভাজন বান্তি ধা ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার কবে আটক অথব! নর্জরবন্দী রাখা, 
অনুসন্ধ(নের পক্ষে বিশে প্রয়োজনীয় । এরপৰ অন্রুসন্ধানীর কতক” 
গুলি কাজ নিয়মমত ও নির্রিষ্ট পন্থা অন্ুঘায়ী কর প্রতি ক্ষেত্রেই 
প্রয়োজন । 
ঘটনাস্থলে পৌছানোর পর অনুসন্ধানীর প্রথম অনুসন্ধান কাঁজ 
হবে £ অপবাধ অনুষ্ঠানের কাল অর্থাৎ কখন অপরাধটি ঘটেছে এবং 
তার কতক্ষণ পরে খবরটি পাওয়া গেছে, খবরটি কি ভাবে এসে 
পৌছেছে এবং কে সর্বপ্রথম কি ভাবে খবরটি জানতে পেরেছে ত৷ 
ংগ্রহ করা। অনুসন্ধানীর দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, যে জায়গাটিতে অপরাধটি 
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ঘটেছে তার একটি বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করা । যদি খোল! জায়গায় 
হয়ে থাকে তাহলে তার চার পাশে কি কি জিনিস পড়ে আছে, (বিশেষ 
ভাবে চোখে পড়ে এমন কোনে৷ জিনিস সহ) তার বিবরণ ইত্যাদি 
লিপিবদ্ধ করে রাখা । ক্যামেরার সাহাযো অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
প্রতিটি বস্তর অবস্থানের চিত্র গ্রহণ করে নেওয়াই বাঞ্তনীয় । বাড়ির 
মধ্যে বা ঘরের মধো ঘটনাটি ঘটে থাকলে জানালা, দরজা, ঘরের 
আসবাবপত্র, সেই ঘরের সংলগ্র অন্য ঘর বা! বাঁরান্দ। ইত্তাদির পুঙ্ধানু- 
পুঙ্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে । এই ব্যাপারে সামান্য ভুলও 
ক্ষমার অযোগ্য । এই বিষয়ে একটি ঘটনা উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধত 
করা হলো ১ 

“একটি লোক গুলিতে মারা মায়। গুলিটি লেগেছিল তার মাথায় । 
গুলির আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে যারা লোকটির ঘরে গিয়ে পড়ে তাবা 
পুলিসে খবর দেগুয়ার পর তাকে হাসপাতালে দেওয়াৰ বাবস্থা করে। 
লোকটিকে হাসপাতালে নিয়েও যায় একটি পুলিস। অনুসন্ধান 
বিভাগের লোক এব পব মুত বাক্তির ঘর অনুসন্ধান করে কার্টিজেব 
বাঝা ও একটি গুল পায় কিন্ক্ু ঘবের মধ্যে কোনে। জাগ্নেয়াম্্ের সন্ধান 
মেলে না। এ বাড়ি একটি হল পরের মধ্যে কোনো একটি তাকেব 
উপর একটা নক্মািলিমিটার আম-পিস্তল পাওয়া যায় । এ পিস্তলটি 
যে ঘটন।র দিন ভোড়। হয়েছে সে প্রমাণও পাওয়া যার । সাধারণতঃ 
সিন্ধান্ত করাশ্ুয় যে "লোকটিকে খুন করা হয়েছে, কেন না মৃত বাক্তিব 
কাছ থেকে অনেক দুরে পিস্তুলটি পাওয়া গিষেছিল। কিন্তু আরও 
ভালভাবে অনুসন্ধান করতে গিয়ে শেম পধস্ত দখ! গেল যে এটি খুন 
মোটেই নয়, আত্বহতা। । যে পুলিস কর্মচারীটি লোকটিকে হাসপাতালে 
নিয়ে গিয়েছিল, সে তাড়াতাড়িতে হল ঘরের তাকের উপর পিস্তুলটি 
ভুলে রেখেছিল, এবং এ ব্যাপারটির উপর বিশেষ কোনোই গুরু 
দেয়নি ।” কিন্তু তার এই সামান্য ভুল সমস্ত ব্যাপারটিকে কতখানি 
জটিল করে তুলেছিল. সেটা বলাই বাহুল্য । এছাড়া অপরাধীর ফেলে- 
যাওয়৷ অন্ত্রশস্ত্রাদি খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করা অনুসন্ধানীর কর্তব্য । 

অপরাধ--৩ 


পরা ও অপরাধী ৩৪ 


কেন না, এই সব অস্ত্রশস্ত্রের গায়ে হাতের ছাপ, আঙ্গুলের ছাপ ইত্যাদি 
পাওয়া যায়। 

প্রাকৃতিক আবহাওয়! সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হওয়াও এই ধরনের 
অনুসন্ধানের একটি রিশেষ মঙ্গ । অনেক ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ গন্ধের 
অবস্থিতি বিশেষ প্রয়োজনীয় তথা ভিসাবে প্রমাণিত হয়েছে । 

হত্যা বিষয়ক অনুসন্ধানে আবও বেশি সাবধানতা প্রায়োজন । এই 
ক্ষেত্রে প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষ হওযাব শবে মুতদেহ একেবারে 
নডানো উচিত নয। মৃতদেহ স্পর্শ কবাব সময এমনভাবে কব। উচিত 
যাতে কোনে! ছোটখাটে। চিহ্ুও ক্ষতিগ্রস্ত না হয, মৃতদেহেব আাশে- 
পাশে কোনো জিনিস চিহি”হ না৷ নবে নড়ানো মোটেই উচিত নয়। 
যে সমস্ত জায়গায় ভাত পা পাষেব হাঁপ পাওয়াব সন্তাবন!, সেখানে 
কোনো তঠয় বাভতিব হাহ বঝ। পাষেব ছাপ যাতে না পড়ে সেদিকে 
বিশেষ সাবধান অল্ন্ষ্বদ কণা চি গনেক সমধ সামানা হুট- 
বিভাতিব ভন হও ক] ওব বাপাণে। সটি কঠা, আহ হা বা পথগশাৰ 
পরিণাম এক ভিনটিব চধো কৌপটি জে মোবে প্রযেওা তি তিন বা 
কষ্টকর ভরে দাড়ান এ শানসুঙ্গ আবি দবটি গ্রবোজনাত ব্ষয 
হন্ছে--অন্মন্ধানীর ধাব এব ।নলশে তদন্থু । ঘন হলে পীছানোৰ 
পর পারবগ।াদদবতাল প্রভাবে কোনো দেখ জিদ্াশ্ু গনেক আত্রে 
নিদোষ পাভ্তব অন্ভমুভ্ত হও্ষাব শরণ হগে দাগায। 

অপবাধ নন্সন্ধা।নধ এণম পণাষে সন্মসন্ধ'নীব কেনগুল কৰা 
উঠত এন কোনগুলে কশ উচিত নম, (স সম্বঙগে। ১০০০ শর 
৭2110775,] 1775117171025 170 11501071212 0 47 2 জন্‌ 
বিখ্যাত অপধাধততবিদ 9৬৭ 1১562 এবং 61800] তাদেল 011770 
[)০.০০11৩7) পুস্তকে শিল্প লাখশ ১৪টি নির্দেশ দিষেছেন মবশ্যা পালনীষ 
হিসাবে। 

(১) ঘটনাস্থলে উপস্থিত ভয়ে সর্বপ্রথম প্রতিটি নিষেধাজ্ঞা এবং 

নিয়মাবলীব কথ স্মবণ বেখে একটি অনুসন্ধানী মন তৈরি 
করতে হবে । 


৮১০৫ 


অপরাধ ও অপরাধী 


(২) শুরু থেকেই নিরপেক্ষ মনোভাব নিষে তদন্ত চালাত হবে। 


(৩) 


(৭) 


(৫) 


সম্ভব হলে কালবিলম্ব না৷ করে অপরাধীকে গ্রেপ্তার কৰা 
বাতা করবার জন্যে যে পন্থা অবলম্বন করা দরকার বলে 
মনে হবে, বিন! দ্বিধায় ত! সেরে ফেলতে হবে। সে সঙ্গে 
অপরাধীকে গ্রেপ্তার করলে তার দেহে অপরাধ অনুষ্ঠানের 
কোনো চিহ্ন আছে কিন! তক্ষুণি দেখে নিতে হবে, তারপর 
সম্ভব হলে, অনতিবিলম্বে ভার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় 
তথাদি সংগাহ করে ফেলতে হবরে। 
যথেস্ট সাবধানভার সঙ্গে ঘটনার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ- 
ভাবে জড়িত ব্যক্তিদেব জীবন যাতে বিপদগ্রস্ত না ভয, বা 
তারা নিধাতিত ন হয়, ভাঁব বাবস্থা অন্লন্বন কবতে হবে! 
ঘটনাস্থলে যে সমস্ত জায়গা অপবাঁধ সংঘটিত ভওঘাব 
চিগ্তগুলি পড়ে আছে সেগুলিকে মতি সাবধানতাব সঙ্গে 
বক্ষ। করতে হবে । অপ্রিয় পরিস্থৃতির উদ্ভব হলেও যে সকল 
ব্যবস্থা অবলম্বন কৰা দ্দকাঁব সেগুলি সম্পূর্ণ করতে হবে। 
মেমন, জায়গাট দড়ির বেড়াষ ঘেবা, ঘবে হলে তার দরজায় 
ভাল! দেওয়া, দর্শকদেব দৃষ্টি প্রতিহত কববার বাবস্থা কৰা 
ইত্যাপ । এই সধ্রক্ষণের কাজে বাড়াবাড়ি বরং ভালো, 
ক বিন্দুমাত্র নয়। ঘটনাস্থল পথে হলে যানবাহন 
ও পথচারীদেব গতিবিধি সে পথে রদ কবে অন্য পথে 
পরিচাঁলনের বাবস্থা করতে হাবে। 


(৬) অপরাধ সম্পকীয় তথ্যগুলি সংরক্ষণ কৰাৰ জন্য তদন্তকারী 


ছাঁড়া অন্য বাক্তির উপস্থিতি অবাঞ্থনীয় । স্থতরাং এ তথ্য 

বা চিহ্ুগুলি যাতে অপর কেউ নাড়াচাড়া না কবে সেদিকে 
বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে । এ অনুসন্ধানের সময় নিজের 
অজ্ঞাতে যান্তে এই ধরনে কিছু না ঘটে সেদিকেও লক্ষ্য 
সখা কর্তবা। 


(৭) ঘটনার সাক্ষী হিসাবে যে সমস্ত লোকের সন্ধান পাওয়। 


অপরাধ ও অপরাধী ৩৬ 


যাবে তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভ'বে বিবরণ 
সংগ্রহ কবে তা লিপিবদ্ধ করে নিতে হবে। 

(৮) প্রয়োজনবোধে উধ্ধবতন অভিজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে 
এবং কোনো কিছু সাহাযোব বা কোনো উপদেশের প্রয়োজন 
থাঝলে তা চেয়ে নিতে হবে। 

(৯) হত তদন্তেব সময় নিহত ব্যক্তির দেহেব অবস্থা ও অবস্থান 
উভয় বিষধে বিশেষ বিচক্ষণতাব পহিত তথ্য সংগ্রহ কবতে 
হবে। 

(১০) গলায় ফাস লাগিয়ে ঝুলছে”__এই ধরনের মৃহদেভেব গলাষ 
দড়ি বাঁ অন্য কিছুব ফাসটিব কিন্দুমা্ড বিচাতি যাতে না ওয় 
সে দিকে লক্ষা বাখতে হবে। 

(১১) বিশেষত্ব তম্তেব কহ ঘটনাস্থলে না আসা পর্ন্ত মুতদেহ 
প্রীপু আঙহশন্লাপি, ভাত বা পাখেব চিক্ত ইতভাঁদ যাতে 
যথাযথ ও অবিকৃত অবস্থা থাকে তার জন্য স৯কতামুলক 
বাবস্থা অবলম্বন কবতে ভাবে। 

(১২) উধবনিন মভচ্ছেণ ঘটনাস্থলে আসাব পরব ভার অবগতিব 
জন্যা মমরসন্ধানেব ফলে প্রাপু তথা বা চিশ্লিব যথোপযুক্ত 
উপস্থাপন করতে ভাব। 


ষ্ট 


(১৩) সখা বা চি সংবক্ষণের কাজ নিভূল এবং িষমানুষাযা 
হওয়া প্ীয়েজন। এমন (কিছুই কবা উচিঠ শয় যাতে 
সাফল্যের সন্তাবন| নিশ্চিঞ্গ হয়। দ্রুত সমস্থ সমাধানের 
চেন্ট! না কবে কেবলমাপ্র হথ্যাির সপ্বন্মণের দিকে সম্তর্ক 
দৃষ্টি রাখা, অনুন্থ/নের প্রথম পর্যায়ের প্রধান কাজ। 

(১৪) সংবাদপত্রের প্রতিনিধি, সাধারণ দশক এবং উপস্থিত 
সাক্ষীদের সঙ্গে কোনো প্রকাব অধথ। আলোচন! 
সর্নতোভাবে অবাঞ্থনীষ । 


তদন্ত ও আনুষঙ্গিক প্রস্তুতি 


অপরাধ অনুসন্ধানের . প্রথম পর্ব হলো! অপরাধ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তথ্যের 
অনুসন্ধান । দ্বিতীয় পর্ব-অপরাঁধীর অনুসন্ধান। ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত 
বিভিন্ন তথ্যগুলির সাহাধ্যে প্রয়োজনীয় ও সঠিক তদন্তের মাধ্যমে, 
“অপরাধী কে? এই প্রশ্নের উদ্তর দেওয়া সম্ভব । তদস্থের কার্ধপ্রণালী 
অত্যন্ত জটিল ও কষ্টসাধ্য । সার্লক হোমস বা কিরীটা প্রমুখ কল্প- 
কাহিনীর তদন্তকারীদের মতে! বাস্তব জগতের জত্যান্বেধীদের পক্ষে 
ধূমায়িত চায়ের কাপের অথবা চুকটের ধোয়ার মধ্যে দিয়ে হঠাৎ-আসা 
বুদ্ধির ঝলক অপরাধীকে ধরিয়ে দিতে পারে না। তদন্তের প্রতিটি 
পদক্ষেপ নিয়মানুগ ও নিভু'ল না হলে সমশ্যার সমাধান অসম্ভব এবং 
এই তদন্ত শ্রমসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ । ঘটনাটির বিষয়ে জানবার পর, 
ঠিক কতদিন পরে রহসোর মেঘনাদ চিহ্িত হবে__তদন্তকারীর পক্ষে 
এ প্রশ্নের উদ্তর দেওয়া সম্ভব নয়। 

তদন্তের শুরু থেকেই তদন্তকারাকে মনে রাখতে হবে যে-_তার 
একমাত্র লক্ষ্য হলো “সত্য অন্বেষণ । ঘটনাটির অন্তনিহিত সত্য 
অন্বেষণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কবতে গেলে, সর্ব প্রথমে প্রাপ্ত তথা ও 
চিহ্ৃগুলির *সাহায্যে এবং অন্যান্য খবরের উপর নির্ভর করে-_ঘটনাটি 
স্বেচ্ছাপ্রণোর্দিত অথবা দুর্ঘটনাজনিত কি না, শ্হির করতে হবে। 
যেমন ধরুন, একটা মৃতদেহ পাওয়া গেছে। মৃতদেহটি নদীর জলে 
ভেসে এসেছে । এ [াবযয়ে সতা অন্বেষণে করতে গেলে, আগে 
খ্দানতে হবে যে এ লোকটি চান করবার সময় নিছক দুর্ঘটনা- 
বশতঃ ডুবে গেছলো, অথবা লোকটি আত্মহত্য। করেছিল। যদি দেখা 
যায় যে, এ দুইটির কোনোটিই তার মৃত্যুর কারণ নয়, তাহলে বুঝতে 
হবে যে লোকটিকে হত্যা করার পর অপরাধী প্রমাণ লোপ করবার 
অথবা ব্যাপারটিকে জটিল করে তোলার উদ্দেশে মৃতদেহটিকে নদীতে 
ফেলে দিয়েছিল। এই অবধি উদূঘাঁটন করবার পর অন্যান্য তথ্য ও 
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খবরাখবরের সাহায্যে লোকটিকে কে ব। কারা হত্যা করে নদীতে ভাসিয়ে 
দিয়েছিল সে রহস্তেব সমাধান সম্ভব হবে। স্থতরাং ডিটেকৃটিভ, গল্লেব 
নায়কের মতো ভ্রত সমাধান বাস্তব ক্ষেত্রে অসস্তব। পুলিস বড়ো 
গেঁতো+-এই ধাবণাব বশবর্তী হযে অনেকে মন্ত্রব্য কবে থাকেন-__ 
“ক! কবে খুন হয়েছে মশাই, আব পুলে এখনও ঘুমুচ্ছে 1” অথবা 
“জেরাব ঠেলায় অন্ধকাব কিন্তু সাসল কাজ কদুব হলো জ্রানি ন' 1৮77 
ইত্যাপি। এ ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। কাবণ, অন্রসন্ধান শেষ করছে 
প্রকৃতপক্ষে কতটা স্মধ লাখবে সাঁচিই বলা যায় না। যেভেছ গল্পের 
বইয়ের মতো! ঘটনার জাল বোনা! আব ডিটেক্টিভকে দিয়ে উত্ত, জ্গা 
খুলে ফেলা, বাস্তব জগতে একই লোকেব থাবা ভওয়াব কোনো সন্তান! 
থাকে না। গল্পে বইয়ে লেখক গুাখমে ঠিক কবে নিধে থাকেন_- 
কিভাবে অপরাধী প্রঃ! পড়বে কিন্তু বাস্ুবক্ষেজে শুন্ুসন্ধীনেব শেখ 
ধাপে না পৌছে অপবাধী যে বে__-সেটিব কল্পনাও অনেক সময অসম্ভব 
বলে মনে ভয়। অনুসগ্ধানের বাঁজেব সব কিছু দায়িঞ, ( সগবাধতত্- 
বিদ্দের মতে) দু এক ভনেব উপব থাকাউ যুক্তযুক্ত। অবশ্ব 
তাঁরা ইচ্ছ৷ করলে অনেকেন সাহাষা নিতে পাবেল। অপবাধ 
তত্ববিদ্ূদ্বে মতে, “আনেক সন্নাসাতে গাজন নষ্ট" কথাটি এ প্রসঙ্গে 
প্রযোজ্য | 

তদন্তেব প্রথম পখাধেভ পদে চিত্র এ্রাহণ । ঘঢনা স্থলাটখ সংস্থান 
ও ঘটনাসংক্রান্ত বিশিন্ন হথ্য-যেগুলিকে বেশিক্ষন বাখা সপ্তব নয়, 
সেগুলিব প্র-গ্যকটিকে মত্ত ক্যামেবাব সভাঘতায় আলোক ।চত্রে রক্ষা 
করা উিত। প্রত্তেবটি ছবি এ নিখুঁত ভওয়া উঠত ষে ছবিগুলি 
দেখার পর কি ধবনেব অপরাধ ও ঘটনাস্থলের অবিকল প্রতিকুতি 
সন্ধানা দ্রিধ মাধামে ধংতে পারা সন্তব হবে । কতগুলো ছবি নেওয়া 
প্রয়োঞ্ন--এ সম্বন্ধে লা যো পারে যে যতগুলি প্রয়োজন তার 
চেয়ে বেশ হলে ভালে! ছাড়া মন্দ হবে না। বে দক্ষ চিত্রগ্রাহকের 
সাহায্য এ বিষয়ে কাম্য। ক্যামেরার দৃ্িতে যেন কোনো! চি বাধ ন 
পড়ে এ বিষয়ে চিত্র-গ্রাহককে সতর্ক হতে হবে। এই জন্যই অপরাধ 
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অনুসন্ধানের বা তদন্তে বিসযে আলোক-চিজ গ্রাগণেব যথেষ্ট জ্ঞান 
থাক! চিত্র-গ্রাহকেব বিশেষ প্রবোজন। 

চিত্র গ্রহণ শেষ করবাধ পব তণশ্যকাবীব কর্তব্য প্রতিটি তথ্য বা 
চিক্ধের সযত্বু সংগ্রহ । দন্তকাধর গতিবধি-_ এই প্রসঙ্গে এত সতক 
হওয়া উচিত যেন ঘটনাসংশ্রিষ্ট প্রতিটি জিনিস ছুষ্ট প্রভাখমুক্ত অবস্থা 
থাকে । প্রতিটি হথ্যেব সতস্থান সঠিকভাবে আকতে হবে এব, খেখানে 
মাপ নেবার প্রয়োজন সেখানে সুষ্ঠভাবে সেট লিখে নিতে ভবে । এই 
সাবধানতাব মূল কগা হচছ--শ্দান্তেব কেনো কাচিত আন্দাজে করলে 
চলবে না, সেটা আপা ওদৃরসি, 5 হাতা হ মনে ভোক শা ১কন। 

তদন্তের প্রাযোজনে যণি (কোনো বাংক্তকে চালা করার দগকাখ 
হয অথবা কোনো স্তান যদ তাস পাব প্রণেভাণ হ হলে 
কাজ শশ্রিয হলে অনা ঠাবলাদ্বে ককা উচিত । অভেতুক বিব্রত কৰা 
বাতল্লাস কণা বিষয়ে পেল্লমান। এইটুকুঈ বলা সম্ভব বে পবাস্থতিব 
জটিলতাব জন্য হনেক সময অহেতুক ৭ঙঞ্গু'ল ঝাপার ঘটে এবং 
এটাকে তান্তকাবার খেচছ!কুত ৪ নস্ুযোজনায বলে ধবে শা নেওয়াই 
উচিত। 

তদন্ত কবে নেক সময 'চাকিৎলবেখও সাভাষ। নেওবাখ প্রযোজন 
হয়। চিবি৬সক তাণ ভ্ামক্ষয এন গ্রহন কৰাৰ সময যেন মনে 
রাখেন ষে ঝন্পবাঁধ সম্পকীয ৩থ। সংব্ণাণ কৰা তার অন্যতম কভবা। 
কারণ অঙ্গ প্রতাদ্গব ভাঙমা, চামডার রং ক্ষতস্থানে বং শন্ধ ইতা দ 
কতকগুলি চবিত্রগত বৈশিষ্ট উপব তদন্তকাবাকে নির্ভর করতে হয। 
মুঙ্দেহ ব্যবচ্ছেদ কৰাৰ জন্য) ০প্রাথত লে, বাবচ্ছেদেব সমষ চি'কগুসকেৰ 
সঙ্গে দন্ত সম্বন্ধে জভিজ্ঞ কোনো খাপ ন থাকা যুংন্তযুন্ত বলে অপবাধ- 
তত্ববিদবা মুন কনেন। পাশ্চাত। দেশে এই [বষয়টিব উপব বিশেষ 
জৌোব দেওযা হয। 

অন্তর সময কণতকগু'ল যগ্ত্রপাতিব বিশেষ গুধোজন হয়) কেশ 
না, ঘটনা স্থলের কোনো জিনিসই তান্তেব হাময় বাবহাব কখ' উচিত 
নয়। তদন্তের জন্য যাত্র। করার সমযু লগ্ডনেব মেক্রোপ!লটান পুলিস 
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বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত কর্মীর হাতে সমস সরপ্রামপূর্ণ একটি বাঝস দিয়ে 
দেওয়া হয়। এই বাক্সটিকে তারা বলেন 'মার্ডার ব্যাগ । লগুনের 
স্কটল্যাগুইয়ার্ড তদন্তের জন্য যে ধরনের বাক্স বাবহার করে থাকেন তান 
অবিকল প্রতিকৃতিব ছবিটি দেখলেই এ সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া 
যাবে। 

এ ছাড়া আঙ্গুলের ছাপ নেওয়ার জন্যে অন্যান্য সরগ্রামপুর্ণ আর 
একটি বাক্স দেওয়া হয়। অপরাধ সংশ্লিষ্ট ও ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত তথ্য 
বা চিহ্ুগুলির সযতু ও যথাযথ সংরক্ষণই এই সমস্ত সাজসরপ্রামের মুল 
উদ্দেশ্য । তদন্তে শেষে চিহগুলিকে নিয়ে যাবার সময়, সেগুলি যাতে 
নষ্ট ন হয়ে যায় সে-দিকে বিশেষ সাবধানতা! অবলম্বন কবা প্রয়োজন । 
অনুসন্ধানীর হাতে লেগে কোনো কিছু যাতে নষ্ট ন' হয সেই জন্যে 
ধরবার যন্ত্রও, অর্থাৎ, উপযুক্ত একটি চিম্টেও বাকের মধ্যে থাকে। 
কোনো জিনিস যাতে অপব কোনো জিনিসের সংস্পর্শে না আসে, তাই 
রাখবার পুথক ব্যবস্থাও বাক্সেব মধ্যে করা থাকে। বাক্সের মধ্যে 
নিয়মাবলীব যে কাগজটি থাকে ভাতে যা লেখা থাকে হাব বাংল! অনুলিপি 
নীচে দেওয়া হলো। 

(ক) তথা বা প্রমাণে সহায়ক বন্ৃগুলকে সম্পণভাবে ক্ষতিকারক 
প্রভাবের কবল থেকে মুক্ত বাখতে হবে। 

(খ) প্রাপ্ত প্রতিটি জিনিসের উপর লেবেল মাবতে হবে ।, 

(গ) যে কর্মী সেটাকে পেয়েছেন এবং ঠিক যেখান থেকে পেয়েছেন 
লেবেলেব উপর তা৷ লিখে রাখতে হবে । 

(ঘ) সুন্মন বস্ত্র, যেমন চুল, স্রচো ইঠাদি কখনো প্যাকেটেব মধো 
ফেলে রাখবে না! ; সযত্বে তা কাগজে মুড়ে পাাকেটে রাখবে । 

(5) অনুপযুক্ত কোনো পাত্র বা আধারে কোনো জিনিস রাখবে না । 

(5) অপরিক্ষার আধার ব্যবহার করবে না। 

(5) যে জিনিস সহজে ভেঙ্গে যেতে পাবে তাকে উপযুক্ত সাবধানতার 
সঙ্গে রাখবে । 

(জ) বুলেট বা এ জাতীয় কোনো জিনিস, যেগুলির উপর পরে কিছু 
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পরীক্ষ। করার প্রয়োজন হতে পারে, সেগুলি স্ুলোর মধ্যে সযত্তে 
মুড়ে নিয়ে পিচবোর্ডের বাক রাখবে। 

(ঝ) লেখবার জন্য অস্পষ্ট পেন্সিল বাবহার করবে ন]। 

(ঞ) সাধারণ কালিতে লেবেল লিখবে না। 

(ট) এ্যাসিড জাতীয় জিনিস কাচের ছিপি দেওয়া বোলে রেখে 
ছিপি বন্ধ করে ছিপির মুখে উপযুক্ত রবারের ফিতে জড়িয়ে 
রাখবে। 

(৪) চুল, সুতো ইতাদি জিনিসগুলোকে কখনোই ভূলোয় জড়িয়ে 
রাখবে না। 

এইভাবে সাবধানতার সঙ্গে পুঙ্গানুপুঙ্থরূপে বিবরণ সংগ্রহ করতে 
পারলে তবেই অপরাধীব সন্ধান সম্ভব ভবে, নচেৎ অনিশ্চয়তা ও ভাগা 
এই ছুয়েব উপর নির্ভব করা ছাড়! মার গঠাস্তব থাকে না। 


তদন্ত কার্ষে তথ্যানুসন্ধান 

অপরাধীর দেহ £ 
অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সময় অপরাধীর দেহে যে সমস্ত জামা- 
কাপড় থাকে সেগুলির মধ্যে অপরাধ-সংঘটন সংশ্লিষ্ট অনেক কিছু তখোর 
সন্ধান পাওয়া যায়। এই তথ্যের অবস্থিতি সম্থন্ধে অপরাধী অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই অঙ্ঞাত থাকে । এই কারণে এইগুলি নষ্ট করা সমন্বন্ধেও তার 
কোনো চেষ্টা থাকে না। অপরাধের পব অপবাধীর দেহেও এমন 
কতকগুলি প্রয়োজনীয় তখোর সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলির সাহাষ্যে 
অতি সহজেই অপরাধীকে উপযুক্ত নির্ভরযোগা প্রমাণবলে অভিযুক্ত কর! 
সম্ভব হয়। এগুলি অপরাধীর কাছে তুচ্ছ মনে হয়, অথবা এগুলির 
অবস্থিতি সম্পর্কে অপরাধার অজ্ঞানতাই ঘটনার বেশ কয়েকদিন পরব 
পর্যন্ত এগুলিকে অপরাধার দেহে বিছ্ছমান থাকতে সাহাযা করে। 
অপরাধার জামাকাপড়, জুতোর ধুলো, হাত বা পায়ের বিশেষ ক্ষত, 
পেশাগত বৈশিষ্ট্যের পব্চায়ক দৈহিক চিজ, নখেব ময়লা, ঘড়ি, আংটি, 
চশমা প্রভৃতি নিত্য বাবহার্ষ দ্রবাদিব মধো অপরাধ সংশ্লিষ্ট বছ চিহ্ন 
লুকিয়ে থাকে । এই সব চিহ্রগুলিব মধ্যে ঘটনাস্থলের ও ঘটনার 
ধরনের আভাস পাওয়! যায়। যেমন 3 স্থানটির বৈশিষ্ট্য নির্দেশক 
ধুলাবালি, আবহাওয়া! এবং পারিপাশ্বকতার নিদেশসুচক তথ্য, ভাঙ। 
কাচ বা কাঠের টুকরো, চটা ওঠা রং, জামাকাপড় পোড়ার দাগ, বারুদের 
গুঁড়ো, মাথার চুল, গা-হাত-পায়ে নতুন ক্ষত ইত্যাদি । নারী ধর্ণণ অথব। 
এ ধরনের অন্তান্য অপরাধে অপবাধীর শিশ্পদেশে বনুক্ষেত্রে উত্পাটিত 
কেশের সন্ধান পাওয়া যায় । 
আক্ুলের এবং হাতের ছাপ 2 

ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত আঙ্গুলের ও পারের ছাপ অপরাধীর অনুসন্ধানের 
কাজে বিশেষ সহায়তা করে। অপরাধীকে চিহিতত করবার পক্ষে 
এইগু'ল বিশেষ উপযোগী । এই আঙ্গুলের এবং হাতের ছাপের সঙ্গে 


৪৩ তদত্ত কষে তথ্যাকসন্ধান 


রক্ষিত দাগী আসামীব আশ্তুলের বা হাতের ছাঁপের 'মল পাঁওয়। গেলে 
এঁ আসামাকে অভিযুক্ত কবা খ| ওব উপর অন্যান্য অনুসন্ধান কব। সহজ 
হয়ে উঠে। বিভিনন ধবনের অপবাধে কযেকটি নিদিউ স্থানে অনুসন্ধান 
কবলেই মান্ুল না ভাতেব চাপ পাওয। মাঘ । যেখানে অপবাধা কোনে 
বাড়িব মধ্যে লুঠশুবাজ কবেছে সেখানে আপবাধাৰ গ্রল্নে পথে বিভিন্ন 
জাযগায এই ধবনের ছাপ পাঁওষা স্সাভাবিক। ভাঙ্গা দখজাব বন্ডার 
ওপব, কুলুপ আটকাবধাব জাধগাণে, বা ঠা কাছাকছি জাযগাতেও 
প্রায ন্গেত্রেই আঙ্গুল ব| হাতেব ছাপ পা€যা যাথ। প্রবেশ পথেখ ছাপ 
থেকেই বোঝা যায় যে অপ্বাধা এভ ধবনেব প্রমাণ সন্দন্থে নব হখালি 
সচেতন-_ সে খালি হাতে ছিল অথবা ছাপ বত না পড়ে এস বিষে 
কোনো ব্যবস্থ। অবলম্বন কবেছিল। গ্ানালান ভা কচেও এক 
ধবনেব ছাপ মথেষ্ট পাগযা ফাম। /যখানে জানাল'ব মধে। *পযে 
অপবাধী নিজেব প্রবেশ পথ ববেছে, দেখ।নে জানালাব নান জায়গা 
স্পস্ট ছাপেব সন্ধন পাঁ9ষ' যায । খঘবেক আগোব স্হ», টেবিল 
লাম্প, কাগজ, রটিপ্যাড, আদব মাঝখানে নেক সমঘেহ লুকিষে 
থাকে অপবাধাব অন্ভাতসাবে বেখে-যা ওযা 1৮০51 
অপবাধকায শেষ হযে যাবাধ পরহ অনেব সমথ অপ্লাধা হাতেৰ 
দস্তান| খুুল কেলে। এই জনে অপবাধ ধ পালিয়ে যাবাৰ বস্তা হে 
সমস্ত ভিঠশস পড়ে, সেগালণ এতে।কটিব মধো পুঙ্খানুপুক্ধকপে হাত ক 
আঙ্গুলের ছাঁপ খোজ কৰা বন! ধিধশ্য প্রফোজন। ঘওনাস্থলব প্রতিডি 
আসবাবপত্র অনুসন্ধানের সহাযক হযে দাড়া পাবে, ব* না এখুলোৰ 
গাষেও ছাপ পাপ্যা যায । এহ ছাপ ভোলপবাব জগ মলে'বচিত্রেক 
সাহায্য নেওয়া শ্রেয। যেখানে ছাপ অস্পষ্ট সেখানে অগ্য পঞ্ছতিক্ে 
ছাপটি স্পষ্ট কবে নেবাব পব্ছ ণ নেওয়| উ/৮5। হু'তেব না অ-ঙ্গুলেৰ 
ছাপ যিশি সংগ্রহ কববেন তাঁর হাতে দশ্তান শাথাকাহ বাগ্নীদ্, বেন 
না, নানান্‌ কাবণে এই দত্তানাটি তাৰ বাজেব শত্রু হযে দধাডাঠে পারে । 
যে ধধনের এবং বতগুলো ছাপই ঘটনাস্থলে পাওষ' যাবে তাৰ 
প্রত্যেকটিই সঘত্রে সংগ্রহ কবে বাখা সর্বাগ্রে বত'বা। 


খমপরাঁধ ও অপরাধী ৪৪ 


সাধরণতঃ তিন রকম অবস্থায় আঙ্গুলের বা হাতের ছাপগুলো! পাওয়৷ 
যায়। নরম বা কাদা জাতীয় পদার্থের উপর হাত রাখার ফলে থে ছাপ 
থেকে যায়, সেগুলো নরম অবস্থাতেই পাওয়া যেতে পারে। সাবান, 
আলকাতরা, জ্বলন্ত মোমবাতি, মোহরের গালা ইত্যাদির সংস্পর্শে 
অপরাধী আসার ফলে এ ধরনের ছাপ পাওয়। যায়। রক্ত, মুখে 
মাখবার পাউডার, ধুলো, লেখবার কালি, তেল ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত 
হওয়ার সময় বিভিন্ন ঘটনাচক্রে অপরাধীর হাতে লাগতে পারে, ফলে 
ঘন্য কোথাও হাত রাখলেই অপরাধীর হাতের ছাপ পড়ে । এই ধরনের 
ছাঁপকে একটি শ্রেনীতে ফেলা হয় । চামড়ার ভেতরে হৈলাক্ত পদার্থ 
স্বপ্টিকারী এক প্রকার গ্রন্থি আছে। হাতের চেটোতে এই ধবনের 
গ্রন্থির কার্ষকারিত৷ দেখা যায় না । কোনে জিনিস খুন জোবে চেপে 
ধরলে আঙ্গুলের মাথার দিকে এহ গ্রন্থিরসের ক্ষরণের দরুন এ জায়গা- 
টুকুর চাপ পাওয়া যায়। অপরাধাব ফেলে-যাওয়৷ অস্ত্রশন্ত্রে এট 
ধরনের ছাপ পাওয়। স্বাভাবিক । এছাড়া খুব মস্তণ বা পালিশ করা 
জায়গাতে যে ধরনের ছাপ পড়ে সেগুলো খুবই অস্পম্ট হয়ে পড়ে। 
শেষোক্ত ছুই পরনের ছাপ খুব অস্পন্ট এবং এই জন্য নেক সময় 
খালি চোখে ধরা পড়ে না। 

অস্পস্ট ভাঁপকে স্পস্ট করে নেবার জন্য অনেক রকমের জিনিসের 
সাহাষ্য বশ মান যুগে নেওয়া হয়ে থাকে । কি ভাবে অস্পষ্ট ছাপকে 
স্পষ্ট করে নেওয়া যায় তাঁৰ দ্ব-একট পদ্ধতি সম্বন্ধে এখানে আলোচনা 
করা হলো। 

অস্পষ্ট ছাপের উপর কোনো পদার্থে মিহি গুঁড়ো ছড়িয়ে স্পষ্ট 
করে তোল! সম্ভব । এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ তাদের আভিজ্ঞতার উপর 
নির্ভর করে গুঁড়ে। পদার্থ নির্বাচন *একরে থাকেন। সাধারণতঃ 
এ্যালুমিনিয়াম পাউডার, ভুসোকালির গুঁড়ো, পারদ, খড়িমাটি ইত্যাদি 
এই কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে । এ্যালুমিনিয়াম পাউডারের সাহাষ্যে 
স্পট ছাপের ছবি পেতে গেলে প্রথমে একটি খুব নরম ও সম্পূর্ণভাবে 
কনো চুলের-তৈরি বুরুশে বেশ ভালো করে এই পাউডার লাগিয়ে 


৪৫ তত্ত কাষে তথ/াহলখাণ 


নিতে হবে তারপর কোনো শক্ত জিনিসের গায়ে এ বুরুশটিকে আস্তে 
আস্তে ঠকে নিয়ে লেগে-থাকা পাউডার এমনভাবে ঝেড়ে ফেলতে হবে 
যাতে খুব শল্প পরিমাণ পাউডার এ বুকশের গায়ে লেগে থাকে। এখন এ 
অস্পম্ট ছাপটির উপন দিয়ে বুকশটিকে আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে গেলেই 
ছাঁপটির যে সমস্ত জায়গায় চিট বা মযল। লেগে আছে সেই জায়গা- 
গুলোতে পাউডার মাটকে মাওয়ায় ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ওপর 
থেকে পাউডার ছড়াতে গেলে আঙ্গুলেব ছাপ নস্ট হয়ে বায়ার সমূহ 
সম্তাবনা। আঙ্গুলেন বা হাতের তেলোব যে ছাপ আামরা পেয়ে থাকি 
সেগুলো এ জায়গার চামডার গায়ে যে সামান্য চচু লম্বা দাগগুলো 
আছে সেইগুলোর ভ্টো৷ দাগের মাঝখানেব জায়গা নিচু বলে এ 
জায়গাগুলোর ছাপ আসে না। পাউডাব বেশি হয়ে গেলে ছুটো উচু 
দাগের মাঝখানের ধাকা জায়গা ভরাট হয়ে যাওয়ায় উচু ও নীকা 
লাইনগুলির পৃথক সত্বা নস্ট হযে যায় । কাচ ঝ| অন্যান্য মন্ণ জায়গা 
থেকে এই পাউডাবেব সাহাযো খুব সহজেহ ছাপ নেওয়া যার়। তলে 
ছাপ দেওয়াব সমধ জায়গংটি শুকনো না থাকলে পাউডাবের সাহাযো 
ছাপ তোলার অস্থবিধে আছে। 

হোয়াইট লেড্‌ নামক এক ধবানেখ বাসায়নিক পদার্থে সহায়তায় 
চাঁধযুক্ত ব। তৈনাভ জাগায় হাপ সহজেই স্পন্ট কবে ভোলা যায় । 
কাগজ ব। কোনো সাদা জিনিসের ওপব থেকে ছাপ স্পন্ট কববার সময় 
এই পদার্থট মোটেই উপযুক্ত নয় । এনোত্রে অস্পন্চ ছাপের উপব খুৰ 
সম্ভপণে হোযাইট লেডেৰ গুড়ো ছানযে দিতে হয়। অনশ্য এলো- 
মে.লা ভাবে ছড়ালে কোনো কল পাওয়া সাবে না,সেই জন্যে যে-কোনে। 
একাদক থেকে হুডানে।5 বাঁতিসম্মত । কারখানাপ যন্ত্রপাতি, বেকালাইট, 
প্লাস্টিকেব জিনিস, খাবার বাসনপন্র উত্যাদিব উপব থেকে হোয়াইট 
লেডের সাহাযো ছাপ নেওয়া সম্ভব । হোয়াইট লেড নিয়ে কাজ করবাৰ 
সময় মনে রাখতে হবে যে এটি বিষাক্ত জিনিস । কাগজের উপব থেকে 
অস্পষ্ট ছাপ স্পষ্টভাবে পেতে গেলে আয়োডিন বাস্পের সাহায্যে 
নেওয়া হয়ে থাকে । মিল্ভার নাইট্টরেট, নামে এক প্রকার রাসায়নিক 


ন্পরাঁধ ও অপরাধী ” ৪৬ 


পদার্থও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 

খুন জখম, নৃশংসভাবে হত্যা, নারী-ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধে অপরাধীর 
হাতে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত লেগে যায়। ছিরানী নিজের দেহের 
জাঘাত থেকে রক্তপাত হবার সময় নানাভাবে এ রক্ত অপরাধীর হাতে 
লেগে যেতে "পারে । রক্তাক্ত হাত বিভিন্ন জায়গায় রাখার সময় অপরাধীর 
হাতেব ছাপ এ জায়গাঁগুলেতে পড়ে থাকে । রক্ত খুবই অল্প সময়ের 
মধ্যে শুকিয়ে যায় ও অপবাধীর হাতের ছাপটি ওক মধ ধরা পড়ে থাকে। 
এ ধরনের হাতের ছাপ সাধারণতঃ বেশ স্পষ্ট হলেও এগুলোকে অন্ু- 
সন্ধানের উপযোগী করে ভুলতে হয়। এই উপযোগী করে তোলার জন্যে 
ধুনা অপরাধতত্ববিদর! নিন্নলিখিত উপায়টি অবলম্বন করে থাকেন ।-- 

“এক গ্রাম 100.০০0-207112010166 01007 পঞ্চাশ গ্রাম ইথারের 
সঙ্গে মেশাতে হবে, তাবপর এ মিশাণের সঙ্গে দশ ফোটা গ্রেসিয়াল- 
এাসেটক-এ্যাপিড মিশিয়ে নিতে হবে । এই ভাবে প্রস্তুত মিশ্র তরল 
পদাথের কিছু অংশ একটি টেস্ট টিউবে নিয়ে ভার সাঙ্গে কয়েক ফোটা 
হাইড়োজেন পাঁবোক্সাইড (?1--৩০৭,) মিশিষে দিতে হবে । এইবাৰ 
একটা ৮ ( বংসা়নিক পর্ান্মাগাবে ব্যবহার্যা সরু কীচেব নল) 
সাহাযো এ মিশ্র পদার্থ খনি কটা নিয়ে অস্পষ্ট ছ্াপটির উপর যথারীতি 
ধারে ধীরে ঢাল্তে হবে । এরপর-_এ মিশ্র পধার্থটি যানে ছাপটির 
উপ্ব ভালভাবে ছড়িযে পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার । রক্তমাখা 
ভাপটির উপর পিপেট থেকে তরল পদ্ার্টি খন থেকে ঢাল! 'হবে ঠিক 
তখন থেকেই সঙ্গে সঙ্গে ছাপটির উপর আস্তে আস্তে - ফু দিযে যেতে 
হবে। এই ভাবে ছুঁ দেওয়ার ফলে তরল পদাথটি হাপটিকে একটুও 
বিকৃত না করে খুব ভাড়াতাড়ি উবে যাবে । উবে যাওয়ার কলে ছাঁপটি 
নীল রঙের দেখাবে । এইবার ক্যামেরার সাহাযো এর একটি ছবি ভুলে 
নিতে হবে। নন্ডুবা এই ছ!পের সাহায্যে অন্য কোনো কাজ করা সম্ভব 
হবে না। মান্তষের গায়ের চামড়ার ওপর রক্তাক্ত ছাপ পাওয়া গেলে 
সেটিকেও এইভাবে কার্োপযোগী করে নেওয়া হয়ে থাকে ।” 
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৭ তরভ্ত কার্যে তথাসুসন্ধান 


নরম জিনিসের উপর যে ছাপ পাওয়া যায় সেগুলো সাধারণতঃ 
দীর্ঘস্থায়ী । যে জিনিসটির উপর ছাপ পড়েছে সেটি যতদিন ঠিক 
থাকবে ততদিন ছাঁপও অবিকৃত থাকবে । নবম কাদার উপর ছাপ 
অনেক বছর পরেও অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। হাতে কোনো জিনিস 
লেগে যাওয়ার ফলে যে ছাপ পড়ে সেগুলিও সহজে নষ্ট হয় না। ষে 
সমস্ত ছাঁপ অস্পম্ট সেগুলি যদি অন্য কোনো জিনিসের সংস্পর্শে না 
এসে পড়ে তাহলে বেশ কিছুদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে। 

ঘটনাস্থলে এবং বিভিন্ন তদন্তের মাধ্যমে যে ছাপগুল পাওয়া 
যার সেগুলোকে ভবিষ্যতের কাজে লাগানোর জন্যে কামেবার সাহায্যে 
চিত্র গ্রহণ নিরাপদ । কুশলী আলো ক-চিত্রশিলীর সাহাযো এই চিত্র 
গ্রহণ করা উচিত। কেন না, কোন্‌ জিনিসেব উপর আলো! 
কি ভাবে প্রতিফলিত হলে ছবি স্পষ্ট উঠবে অর্থাৎ অনুসন্গানের 
উপযোগী ছবি উঠবে সেটিব সম্বন্ধে চিত্রগ্রাভকের বিশেষ হান থকা 
বাঞ্চনীয় । সাধাবণত; এই কাজেব জন্য পাশ্চাশ্রাদেশে 17191 
1 8010568, এবং ১7৩০৫ 00৮1০ ক্যামেরা বাবহৃত হয়ে খাকে। 
প্রাম্টারের ছাচ কবেও ছাপগুলি স্রক্ষিত কবা যায়। ১৮৯৯ স'লে 
ঢ11)50 10601 নামে একটি ছাপ সংরক্ষিত করবাব মাধ্যম 
ডুবয়েস নামে ব্রেজিল দেশীঘ জনৈক ভদ্রলোক আবিষ্ষাব করেছিলেন। 
এই মাধ্যমটির বাবহার পদ্ধণভ সরল ও সহজেই শেখা যায়। বর্তমানে 
বিশেষ পদ্ধতিতে গ্রস্ত এক রকমের ফিতে সাহায্যে ছাপ সংরক্ষণ 
কবা হচ্ছে । কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে ছাপের নষ্ট অংশ উদ্ধার করবার 
জন্যে বিশেষজ্ঞ শিল্পীর সাহাষা গ্রহণ করা হয়। হাতের ঝ| নাঙ্গুলের 
যে দাগগুলি ছাপে স্পন্ট হয় সেগুলির সঙ্গে পায়ের আঙ্গুলের ব' পাতার 
ছাপের হুবহু মিল পাওয়া যায়। 
ঘানার ছাপ:ঃ 

দস্তানা-পরা হাত ঢাকা থাকলেও দস্তানা-পরা ভাতের চাপ অপরাধীর 
অনুসন্ধানে আঙ্গুলের ছাপেব মতোই প্রয়োজনীয় । দস্তানার এমন 
কতকগুলি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এসে পড়ে যাতে করে দস্তানার অধিকারী 


'পরাধ ও অপরাধী ৪৮ 


সন্দেহভাজন হওয়ার পর অতি সহজেই তাকে অভিযুক্ত কর! সম্ভবপৰ 
হয়ে ওঠে । মন্থণ জায়গায় দস্তানাব ছাপ সর্বাপেক্ষা ভাল পাওয়া 
যায়। দস্তানার পবিবর্তে, কমাল, মোজা, সিক্ষের কাপড ইতাদিব 
সাহাযো অপরাধী আঙ্গুলের ছাপ বিকৃত কবে থাকে । কয়েকটি ক্ষেত্রে 
এই জন্য ছাপটি অনুসন্ধানের কাজ নিষ্প্রয়োজন হয়ে যায়। 
পায়ের ছাপ £ 

অপরাধীর অনুসন্গানে পায়ে ছাপ একটি গুরুবপুণ অংশ গ্রহণ 
করে থাকে । ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত পায়ের ছ্াপগুলি অনেক ক্ষেত্রেই 
অভিযুক্ত বাক্তিকে নিদিষ্ট কবে থাকে। গুকতর ঘটনাগুলির ঘটনা- 
স্থলে প্রাপ্ত প্রতিটি পায়ে ছাপ বিন! দ্বিধায় সণ্রক্ষণ কবে রাখা! কর্তবা। 
অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট (সন্দেহভাজন ) বাক্তিদেব পায়েব ছাপ 
অথবা জুতাব ছাপের সহিত ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত ছাপগুলিব তুলনামূলক 
বিচার থেকে অপরাধীকে আবিক্ষাব কন| সম্ভবপর ভয। খালি পায়ে 
ছাপে পায়ের সামনে দিকেব ও পিহ্ছণ্বে দিকেখ ছাপই স্পম্ট হযে 
ওঠে । কাবণ হাটবর সময় এই ছুটে অংশেই চাপ বেশি পডে। 
দৌডোবাব সময পাষেব যে ছাপ পড়ে হা অপেক্ষারুত অস্পষ্$ হলেও 
পাষেব ছাপগুলিব মধ্যে বান্তিব দৌডোবাব একটি বিশেষ ভঙ্গ স্পস্ট 
হযে ওঠে । কোনে! লোক দৌডোবাৰ সময কেবল পাষেব পাতাব 
সামনের দিকেক উপব জোর দিযে দৌডোয । এ ছাঁডা একটি পা থেকে 
অন্য প। ফেলার দুরন্বও বৈশিষ্টযন পবিচাষক । - 

ইটা বা দৌডোবাধ সময পব পব যে পায়ের ছাপগুলি পড়ে থাকে 
সেগুলির মধ্যে একটা বৈশিষ্টা থাকে । ব্যাক্তিবিশেষে এই ভঙ্গিমার 
মধো পবিবর্তন লক্ষ কবা যায। কোনে লেকেব হাটা বা দৌডোবার 
সময় পদক্ষেপগুলিব জবশ্হিহিব সংস্থান অপব ব্যক্তিব সহিত সাধারণতঃ 
কব এক বকমেব হথ ন1। পাশ্চাতাদেশীফ অপরাধতত্ববিদবা এই 
পদক্ষেপ-চিত্রেব নাম দিযেছেন (৪216 1১2,110) (চলন ভঙ্গীর ধাঁচ 
বৰ রকম )। 

অপরাধী অনেক সময় নিজের গতিবিধি রহস্যময় করে তোলবার 


৪৪ তদন্ত কাধে তথ্যাজসন্ধান 


জন্যে পিছু হেঁটে চলে যায়, পদক্ষেপ-চিত্রের সাহাযো তা-ও নির্ণয় কর! 
সম্তভব। পদক্ষেপ-চিত্র অঙ্কন করবার সময় অঠিক মাপ ও বিচক্ষণ 
পর্ববেন্দণ বিশেষ প্রয়োজনায়। পায়ের ছাপশুলির চিত্র সংগ্রহ করবার 
সময় ছাপগুলির প্রতিটি বৈশিষ্ট যাতে ছবিতে আসে সেদিকে বিশেষ 
নজব রাখতে হবে । জুতোব ছাপের মধ্যে জুভোর ক্ষয়েযাওয়া অশ, 
ভাঙা অংশ, পেরেক, জুতো সারানোর দাগ ইন্যাদি চিহ্গুলির দিকে 
সতর্ক দৃষ্টি পাঁখতে হবে। এউ গুলির প্রভোকটি সুলনামূলক অনু 
সন্ধানের মভায়ক। 

অপরাধতত্ববিদরা পদচিহ্গুলকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে থাকেন । 
প্রথমতঃ, কাদা ইত্যাদি নরম কোনো জিনিসের ওপর পা ফেলায় তার 
ওপর যে ছাপ পড়ে সেগুলিকে বলা হয় [70০1 [10131055200 (পাধেব 
ছপ)। দ্বিতীয়ত? পায়েব পাতায় কোনো জিনস লেগে থাকার জন্গু 
( ধুলো, কাদা, রক্ত, তৈলাক্ত পদার্থ ইত্যাদি) কোনো শুকনো শক্ত 
জায়গায় পা ফেলাব সময যে ছপ পড়ে সেগুলিকে বলা হয় 1০০9: 
[111)6 (পায়ের চিহ্ )। 1991 170016555078 ও (০9০ [0126 
এর মধ্যে লক্ষণীয় বস্ত--এদের কতকগুলি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য । 

ঘটনাস্থলে পর্ধবেক্ষণেব সময় পায়ের ছংপগুলির সন্ধান পাওয়ার 
পব এই ছাপগুলির যথাধথসংরক্ষণ প্রয়োজন । কারণ প্রাপ্ত ছাপগুলির 
অটুট সংবক্ষণ না হলে এর থেকে ভালভাবে ছ'চ নেওয়া সম্ভব হবে না। 
সর্বপ্রথম ছীপগুলির ওপর ঢাকন! বা এ জাতীয় কোনো জিনিস দিয়ে 
ঢেকে রাখা কর্তবা। যতক্ষণ পর্যস্থ ছাচ নেগয়াব জন্য বিশেষজ্ঞ 
ন। আসেন ততক্ষণ এই ভাবে ঢটাক| দিয়ে রাখা সমীচীন । সাধারণতঃ 
ক্যামেরার সাহায্যে চিত্রগ্রহণ করে অথব! ছাচ নিয়ে এই ছাপগুলিকে 

ংরক্ষিত করা হয়। ছ্াঁচ নেওয়ার মাধ্যম হিসাবে প্যারিস প্লাস্টাব, 

মোম ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে! চিত্র গ্রহণ করবার অথবা ছাচ 
নেবার আগে ছাপটিকে সুন্গম কোনো ফলক যন্ত্রে (সুন্মন সাঁড়াশি বা 
সম্নার) সাহাষ্যে বা বায়ু প্রবাহক যন্ত্রের সাহায্যে অতি সন্ভর্পণে পরিষ্কার 
করে নেওয়া প্রয়োজন । কারণ পায়েপ্স ছাপের উপর ধুলো, ঘাস, পাতা 

অপরাধ--৪ 


আপরাধ ও অপরাধী ৫০ 


অথবা অন্য কোনে! জিনিসের টুকরো পড়ে থাকার ফলে ছাপটির 
চরিত্রগত বৈশিষ্ট আক্রান্ত হয়। ন্বতরাং ছাচ বা ছবির মধ্যেও এই 
দোষ থেকে যাওয়ায় ভবিষ্যতে অনুসন্ধানীকে অন্ত্রবিধায় পড়তে হয়। 
অপরাধের সময় ব্যবহৃত যন্ত্রাদি £ 

জিনিসপত্র অর্থাৎ সিন্দুক, আলমাবি, দরজা, জানালা, ইতাদি 
ভাঙবার জন্যে অপরাধ। বিভিন্ন যন্ত্রাদ্দির সাহায্য নিয়ে থাকে । ঘটনা- 
স্থলে ভাঙ্গা আসবাবপত্রের মধ্যে অপবাধী কতৃক ব্যবহৃত যন্ত্রাির বিবিধ 
চিহ্র পাওয়া যায় । এই চিক্গগুলিকে অপবাধ হত্ববিদগণ সাধারণতঃ 
টি শ্রেণীতে ভাগ করে থাকেন। প্রথম শ্রেণীর চিহ্ুগুলি থেকে 
ব্যবহৃত যন্ত্র বা হাতিয়রগুলির আকুতি সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। 

ীয় শ্রেণীর চিক্রগুলি থেকে যন্ত্রপাতি নিয়ে অপরাধার কাধপ্রণালীগত 
ও যন্ত্রপাতিব চারিজিক বৈশিস্টোর সন্ধান পাওয়া যায়। যন্ত্রগুলির 
আকৃতি সম্বন্ধে জানবার পর, অপরাধা সন্দেহে প্রত বানক্তির নিকটে 
গ্রাপ্ত যপ্্রপাতিগ্ডাণপর সঙ্গে এগালর কোনো একম সাদৃখখ আছে কি না 
অনুসন্ধান কন! সম্ভপপব | তবে মনেক ক্ষেত্রে যন্ত্রপ[তিব একই ধননের 
চবিত্রগত বৈশিষ্টা অথবা কার্ধপ্রণালাব একই ধবনের বৈশিষ্ট্য অপরাধা- 
সন্ধান কাবে একটি প্রয়োজনীঘ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে । স্তৃতরাং 
ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত যন্রাধিধ চিচ্চগুলির চিত্র সথবা ছাচ গ্রহণ কনে নাখা 
সব্তোভাবে অনুসন্ধানের কাজে সভায়ক। 
অপরাধীর দেহজ বি।ভন্ন চিহ্র ৫ 
(রক্ত ) 

অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাক্তদে জাম। কাপড ইত্যাদিতে এবং 
ঘটনাস্থলে রক্তের চিহ্ন পাঁওয়। যায় । তুপন্তকারীর অনুসন্ধানের কাজে 
এই রক্তচিন্ন বিশেষ উপযোগী । অপরাধের রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারে 
ধারা নিযুক্ত আছেন, মানুষের রক্ত সম্পর্কে ঠাদ্দের বিশেষ জ্ঞান থাকা 
প্রয়োজন । 

আমাদের রক্তের মধ্যে রক্তুরস ও রক্ত কণিকা বর্তমান । সাধারণতঃ 
দেহের ওজনের ষ্ঠ ভাগ রক্ত শরীরে থাকে । সুস্থ ব্যক্তির দেহের সমগ্র 


খ৫১ তদস্ত কারে তথ্াানুসন্ধান 


রক্তের পরিমাণ প্রায় নয় পাঁইট। রক্ত কণিকাগুলির মধ্যে লোহিত 
বণের কণিকা থাকায় রক্ত লাল দেখায় । রক্তের মধ্যে ফাইব্রিনোজেন 
নামক এক প্রকার পদার্থের অবস্থিতি রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার জন্য 
দ্ায়ী। বক্ত জমে যাওয়ার পর জমাট-বীাধা রক্ত ছুই অংশে ভাগ হযে 
যায়--জমাট-বাঁধা রক্তের পিণ্ডের মধ্যে থাকে লোহিত কণিকা, শ্বেত 
কণিকা, ও ফাইত্রিন বা পরিবতিত ফাইব্রিনোজেন ; আর রক্তের পিণ্ডের 
চারপাশে ছড়িয়ে থাকে ঈষগ হলুদ রডের রক্তরস যার মধ্যে রক্তের 
অন্যান্য পদার্থগুলি থাকে । 

ঘটনাস্থলে অথবা ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাক্তির জামা কাপড়ে রক্তের 
'মত দাগ পাওয়া! গেলে, প্রথমেই পরীক্ষার দ্বারা নিশ্চিত হতে হবে যে 
সেটি রক্ত কিনা। এই ধবনের পরীক্ষা কার্য অনুবীক্ষণ যন্ত্র, বর্ণালী 
বিশ্লেষক যন্ত্র অথবা অপুর/সায়নিক পদ্ধত্ির মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। 
রক্তেব কতকগুলি চবিত্রগত বৈশিষ্ট্য এই পবীক্ষায় ধরা পড়ে বলে 
কোনো লাল দাগকে বক্ত বালে ভুল হওয়ার কোনো সম্তাবনা থাকে না। 
রক্তচিহ্ নিভূ'ল প্রতিপন্ন হওযার পর প্রধান কর্তব্য হচ্ছে যে, এ বক্ত 
মানুষের অথবা অন্য কোন প্রাণীর কিনা পরীক্ষার দ্বার! মে সম্বন্ধে 
নিশ্চিত হওয়া। বাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা নরবন্ত বা অন্য প্রাণীর 
রক্ত প্রমাণ করা সহজ সাঁধা। কোনো স্থানে মানবেতর প্রাণীর রক্ত 
পাওয়া গেলে সেটা কোন প্রাণীব তা নির্ণয় করা কর্তবা। 

কোনে! কোনে! ঘটনাস্থলে অনেক লোকের দেহের রক্ত এক সঙ্গে 
পাওয়া যায়। বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন শ্রেণীর (05:০0) রক্ত পাওয়া 
যায়। সুতরাং পবীক্ষার দ্বারা ঘটনাস্থলে কতগুলি লোকের দেহের 
রক্তপাত হয়েছে তাও নির্ণয় করা সম্ভব । খুন, জখম, পাশবিক অত্যাচার 
ইত্যাদি অপরাধে এই ধরনের পরীক্ষা কার্যকরী । দেহের বিভিন্নস্থানের 
ক্ুতের রক্ত বিভিন্ন বিশিষ্টতার নিদেশি দেয়। যেমন, নাকের রক্তে 
নাকের ভিতরকার ক্লেদ, শ্রেত্প। ইত্যাদি ; রক্ততআ্রাবে এক প্রকার কোষের 
€ 8010261151 ০৪11 ) অবস্থিতি ; যৌনাঙ্গের ক্ষতে রন্ডের সঙ্গে যৌন- 
একেশের অবস্থিতি ইত্যাদি স্থানীয় চরিত্রের বিশেষত্ব নিদেশি করে। 


অপরাধ ও অপরাধী ৫২ 


রক্তের দাগটি টাটকা অথবা বহুদিনের তাও পরীক্ষার দ্বারা ঠিক করা 
সম্ভব । অনুসন্ধানীয় প্রত্যেকটি পরীক্ষাই অনুসন্ধানের কাজে সহায়ক । 

বিভিন্ন উচ্চতা থেকে লম্ব ভাবে রক্ত মাটিতে পড়ার ফলে রপ্ডেব 
ফৌটাটির মধ্যে আকৃতিগত কতকগুলি বৈশিষ্ট পরিষ্ফুট হয়। 
রক্তপ।তের বেগ, তিরকভাবে রক্তপাত ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থা রক্ডের 
ফৌটাটির আকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। 

রক্তের ফোটার বিভিন্ন বিশেষত্ব থেকে__রক্ত কোথা থেকে পড়েছে, 
খুন বা জখম কোন জায়গায় ঘটেছে, আহত বা নিহত ব্যক্তি কোথায় ও 
কি ভাবে আক্রান্ত হয়েছে, আঘাত বা আক্রমণ কোন দিক থেকে হয়েছে 
ইত্যাদি বহু প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান পাওয়৷ যায়। রক্তাক্ত অন্ধ 
নিয়ে দৌড়ানোর সময় অথবা রক্তান্ত হাত নিয়ে ঘোরাঘুরি করার সমর 
রক্ত বিভিন্নভাবে ইত্তস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হতে পারে । এই বিক্ষেপেব মধোও 
বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। এইগুলির প্রত্যেকটি অনুসন্ধান কাধের 
সহায়ক । 

স্ৃতরাং রক্তের দাঁগযুক্ত প্রতিটি বস্তুর সংরক্ষণ অনুসন্ধানীর অন্যতম 
কর্তবা। এ চাঁড়! যেখানে টাটকা রক্ত (অর্থাৎ জমে যায়নি এ রকম 
অবস্থায় ) পাওয়! যাঁবে সেটা তগুক্ষণাণ্ড টেস্ট টিউবের মধ্যে সযত্তে তুলে 
রাখতে হবে । জামা, কাপড়, ইত্যাদিতে রক্তের দাগ পাওয়া গেলে এ 
জিনিসগুলির অবিকৃত সংবক্ষণের দিকে নজর রাখতে হবে। 

(দেহজ রস এবং র্েদা।দ) 

খুন, বলাক!র, অপহরণ ইত্যাদি কষেকটি বিশেষ ধরনের অপরাধের 
অনুসন্ধানে দেহজ বিভিন্ন রস ও ক্লেদ অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান 
দ্েয়। বিভিন্ন ব্যক্তির দেহে যেমন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর রক্ত বতমান 
থাকে সেইরকম বিভিন্ন ব্যক্তির দেহজ রস ও ক্লেদাদিতে বিভিন্ন মাত্রার 
জৈব ও অগৈব পদার্থের সন্ধান পাওয়। যায় । ঘটনাস্থলে অথবা! সন্দেহ- 
ভাজন ব্যক্তির দেহে উক্ত বিষয়গুলির অস্তিত্ব পাওয়। স্বাভাবিক | তদন্তের 
সৃবিধার জন্য এইগুলি অত্যন্ত সাঁবধানতার সঙ্গে সংরক্ষণ করে 
পরীক্ষাগারে পাঠানো উচিত। রক্ত, মল, মুত্র, থুতু, বমি, যৌনগ্রন্থিরস,. 


৩ তদন্ত কার্ষে তথ্যাছসম্বান 


ইত্যাদির কোনোটিকেই অপরাধ অনুসন্ধানের কাজে অবহেল! করা 
উচিত নয়। অনুসন্ধানকারীদের অন্যান্য তথ্য গুলির অনুসন্ধানের সময় 
এইগুলির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখ! উচিত। কয়েকটি ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির 
দেহে প্রাপ্ত উপরোক্ত তথা/গুলির সাহায্যে অপরাধীর সন্ধান পাওয়। 
সহজসাধা হয়ে থাকে । সন্দেহভাজন ব্যক্তির গৃহে এবং ঘটনাস্থলে 
প্রাপ্ত অস্্শস্্রাদির বিভিন্ন অংশে উপরোক্ত তথাগুলির সন্ধান পাওয়া 
যার । স্থতরাং মন্্রাদিব পবীক্ষার সময়ে 'এই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া 
প্রয়োজন । 
( কেশ) 
বিভিন্ন প্রাণীর দেহে বিভিন্ন ধরনের কেশ পাওয়। যায়। মানুষের 
দেহেব কেশের কতকগুলি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বর্তমান। মানবদেহে বিভিন্ন 
অঙ্গের কেশের গঠন বা আকৃতিও ভিন্ন । আকৃতির প্রভেদ ছাড়া কেশ- 
গাত্রেব দেহজ রস ও ক্রেনাদি দেহেব বিভিন অঞ্চলের বৈশিষ্টা বহন 
করে। মন্ত্রাদির গায়ে অনেক সময়ে কেশেব হস্তিহ পাওয়া যায়; 
স্বতবাং কেশের সন্ধান পাওয়া! গেলে নিন্ললিখিত বিষয়গুলির অনুসন্ধান 
করা বিশেষ প্রয়োজন । উহা মানব অথবা মানবেতব প্রাণী এবং উহা 
কোন শ্রেণীর প্রাণীর ; উহ। দেহের কোন অংশের ; উহা স্ত্রী বা পুরুষ 
দেহেব; প্রাপ্ত কেশগু'ল একটি দেহেব অথবা বহু দেহের ; কেশের 
(যদি মানুষের হয়) আকৃতি ও প্রকৃতিগত পবিবর্তন থেকে সংশ্লিষ্ট 
ব্যান্তব বয়স কত হওয়1 উচিত, ইতাদি । 
(নানাবিধ তথ্য) 
ঘটনাস্থলের ধুলা, বা:ল ইত্যাদি কোনোমতেই অবহেলা কবা উচিত 

নয়। অপবাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জামাকাপড়ের মধ্যে বে সমস্ত ধুলাবালি 
পাওয়া ষায় সেগুলিকে অতি সন্ভর্পণে ধুলা-সংগ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে 
সংগ্রহ করা উচিত। ঘটনাস্থলের ধূলাবালির সঙ্গে জামাকাপড়ের ধুল৷ 
কখনো গিশিয়ে ফেলা উচিত নয়। কারণ বিভিন্ন পেশা, বিভিন্ন অঞ্চল, 
বিভিন্ন জীবনযাত্র। প্রণালীর বিষয়ে পরিহিত বন্ত্রাদির ও জুতার তলার 
খল! ইঙ্গিত দেয় । | 


অপরাধ ও অপরাধী ৫৪ 

সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের জামাকাপড় পরীক্ষার সময় ধুলা, বালি ছাড়া 
রঙের দাগঃ মরচে, ধাতুর গুড়ো, কাচের গুড়ো, খাছ্াদ্রব্যের অংশ 
প্রভৃতির অনুসন্ধান করা কর্তব্য। এইগুলির প্রত্যেকটিই ছুক্ষতকারী 
অনুসন্ধানের সহায়ক । 

সিগ্রেটের বা চুরুটের টুকরো, তামাকের অবশিষ্ট অংশ, দেশলাইয়ের 
কাঠি ও বাক্স, দড়িব আশ, লেখবার কাগজের টুকরো, ইত্যাদির 
প্রত্যেকটিকেই অপরাধতত্ববিদগণ প্রয়োজনীয় তথ্য বলে মনে করেন। 
স্তরাং এগুলির কোনোটিকে অবহেলা করা উচিত নয়। এমন কি 
পুড়িয়ে ফেলা কাগজের টুকরাও সবত্তে সংগ্রহ কবা হয়ে থাকে । 

ঘটনাস্থলে জানালা, দরজা ও সাসির কীচ কি ভাবে ভেঙেছে সেটা 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত। এইগুলি ভিতর দিক থেকে বা বাইবের 
দিক থেকে ভাঙা হয়েছে সেটি সর্বাগ্রে অনুসন্ধান করতে হবে। কতদুর 
থেকে এবং কিভাবে আঘাতপ্রাণ্ড হয়ে কীচটি ভেডেছে তা জানা বিশেষ 
প্রয়োজন। কতকগুলি কাচ সহজে ভাঙ্গে না, এমন কি বুলেটের 
আঘাতও সহা করে। এট কাচের মধ্যে যে দ্রাগগুলি পাড়ে তার চিত্রে 
গ্রহণ ও সংরক্ষণ কর নিশ্চিত প্রয়োজন ; বিশেষজ্ঞরা এইগুলি থেকে 
অনেক প্রয়োজনীয় তখ্োব মন্ধান পেয়ে থাকেন। 

(মোটর গাড়ী ) 

মোটর গাড়ীর সহায়তায় বহু প্রকারের অপরাধ সংঘটিত হয়ে 
থাকে। এই গাড়ীগুলি সাধারণতঃ চুবি করে নিয়ে যাঁওয়। গাড়ী । 
অপরাধীরা অপরাধ কার্ম সমাধা করে গাড়ীখানি কোনো স্থানে পরিত্যাগ 
করে পালিয়ে যায়। এই ধবনের পরিত্যক্ত গাড়ীগুলির মধ্যে বন্ছু 
প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এতক্ষণ যে সমস্ত তথ্যগুলির 
বিষয় আলোচন! করা হলো সেগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই পরিত্যক্ত গাড়ী- 
গুলির মধ্যে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। স্থতরাং গাড়ীগুলি পুঙ্খানুপুজ্খ- 
রূপে অনুসন্ধান কর। কর্তব্য । 

দুর্ঘটনায় সংশ্লিষ্ট গাড়ীগুলির চিহ্ছগুলি থেকে দুর্ঘটনার তদস্ত করা 
অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়। অনেক সময় চাপ। দেওয়ার পর অথৰ! 


৫৫ তান্ত কার্ষে তথ্যাচসন্ধান 


অপর কোনে! গাড়ীকে ধাক্কা দেওয়ার পর দোবী ব্যন্তি গাড়ী সহ 
পলায়ন করে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ঘটনাস্থলে কিছু তথ্যের সন্ধান পাওয়া 
যায়। পলাতক গাড়ীটির নম্বর পাওয়া ন1! গেলে ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত 
তথ্যার্দির উপর নির্ভর করে অনুসন্ধান চালাতে হয়। পরিতান্ত কোনো 
গাড়ীর উপর কোনো অনুসন্ধান করার পূর্বে গাঁড়ীটিকে কোনো৷ গরম 
জায়গায় রেখে ভালভাবে শুকনো করে নেওয়া! উচিত। কারণ বাইরে 
পড়ে থাকার সময় গাড়ীর ভেতর একটা স্যাতসে'তে ভাবের স্থষ্টি হয় 
এবং এটি অনুসন্ধান কার্ষের প্রতিকুল। পরিত্যাক্ত কোনো গাড়ী সন্দেহ- 
জনক মনে হলে কোনো ক্রমেই তাকে চালানে। উচিত নয়। অনেক 
সমর এ ধরনের গাড়ী নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়াব জন্যে অনুসন্ধানের 
পূর্বেই চালানো হয়ে থাকে । এই ধরনের কোনো প্রচেষ্টা অপরাধ 
অনুসন্ধানের প্রাতকুল। পুঙ্থানুপুঙ্থভাবে অনুসন্ধান করা শেষ ন। 
হওয়! পধন্ত গাড়ীটি যে অবস্থায় প!ওয়া যাবে সেই অবস্থাতেই রেখে 
দেওয়৷ উচিত । 
( মোটর দুর্ঘটন। ) 

মোটর চাপ! পড়া প্রায় একট! দৈনন্দিন ঘটনা । সাধারণতঃ চাপ! 
দেওয়ার পর আহত বা নিহত বলে সন্দেহ প্যক্তিকে চিকিৎসার জন্তু 
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াব পরিবর্তে চালক গাড়ী নিয়ে পালিয়ে যান। 
কোনো কোনে ক্ষেত্রে চালক নিজেকে আইনেব হাত থেকে বাচাবার 
জন্যে এমন কাগুজ্ঞানহীন হয়ে গাড়ী চ!লান যে পালাবার সময় অন্যান্ত 
বিপর্যয় ও দুর্ঘটনার স্ণ্টি হয়ে থাকে । ঘটনাস্থলে গাড়ীটি ধরা না 
পড়লে অথবা গাড়ীর কোনো রকম সন্ধান না পাওয়া গেলে গাড়ীটির 
অনুসন্ধান খুব কষ্টকব হয়ে ওঠে। বর্তমানে অপরাধ বিজ্ঞানীরা 
গাড়ীর গায়ে আঘাতেৰ চিহ্ন এবং ঘটনার বিবরণ এই ছুইয়ের সাহায্যে 
ঘটনার আনুমানিক চিত্র অঙ্কন করে এই সমস্ত ক্ষেত্রে গাড়ীটির সন্ধান 
করে থাকেন। যে সমস্ত কারখানায় মোটর গাড়ীর সংস্কার করা হয়ে 
থাকে সাধারণতঃ এগুলিকে বলা হয় গ্যারেজ । অপরাধ অনুসন্ধান 
বিভাগের কর্মচারীরা এঁ গ্যারেজগুলিতে অনুসন্ধান চালিয়ে থাকেন। 


অপরাধ ও অপরাধী ৫৬ 


দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাক যে একটি মোটর গাড়ী কোনো সাইকেল 
আরোহীকে চাপা দিয়েছে । ঘটনাব বিবরণে প্রকাশ ঘে আরোহীটি 
সাইকেল চড়ে রাস্তার বা দ্রিক ধরে যাচ্ছিল এমন সময় মোটর গাড়ীটি 
পেছন থেকে ধাক্কা মারে । ধাক্কা এত জোর হয়েছিল যে সাইকেলটির 
পিছন দিক একেবারে ভুবড়ে যাঁয় ও আরোহীটি সাইকেল থেকে পড়ে 
যায়। গাড়ীর চালক কিংকর্তবাবিমূঢ হযে" পালিয়ে যাবার সময় 
সাইকেলের আরোহীটির উপব দিয়ে চলে বাওয়ার ফলে তার ম্ৃভ্যু ঘটে। 
পলাতক গাড়ীটির চালককে স্থানীয় ছু একজন লোক দেখেছিল কিন্তু 
গাড়ীটির নম্বর কেউ নিয়ে বাখেনি। এইটুকু তথোর উপর নির্ভর করে 
অনুসন্ধান শুরু হলো । ঘটনাস্থলে ছুটি জিনিস পাওয়৷ গেল-_একটি 
হলো নিহত আরোহীর দেহ ও অপবটি হলে ধাক্কালাগা সাইকেল । 
ঘটনাস্থলে অনুসন্ধানের ফলে জান৷ গিষেছিল যে সাইকেলটিকে পিছন 
দিক থেকে ধাক্কা দেওয়া হয়েছিল। স্ত্বতবাং ভাঙা সাইকেল থেকে 
অনুসন্ধান বিভাগের কর্মচারীবা অনুমান করলেন কি ভাবে ধাকা 
লেগেছিল। দলেই অন্বধায়ী মোটর গাড়ীটির কোন কোন জায়গায় ধাক্কা 
লাগার চিহ্ন পাওয়া যেতে পাবে তারা অনুমান কবে নিলেন। এরপব 
তাঁবা বিভিন্ন গ্যারেজে” অনুসন্ধান করতে লাগলেন । অবশেষে একটি 
গাড়ীব সন্ধান পাওয়া গেল। এইবাৰ সেই গাড়াটির সামনে ভাও! 
সাইকেলটি রেখে ছুর্থটনার অবস্থাটি স্ষ্টি করলেন। ফলে ধরা পড়লো 
যে এই মোটর গাড়াটি সাইকেলটাকে ধাক্কা দিয়েছে । এর পব গাড়ীর 
চালক দোষ ব্বীকার করলেন । 
(মোটর গাড়ীর চ[কার দাগ ) 
ভারবাহী লরির চ।কার দাগ ভালভাবে অনুসন্ধান করলে কোনে। 
কোনে। ক্ষেত্রে ধরতে পাবা যায় যে গাড়ীটতে কি ধরনের মাল ছিল। 
কারণ বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় চাকাব কোনো অংশে মালের কোনো 
ংশ বা টুকরো-টাকরা লেগে যাওয়াব সন্তাবনা খুব বেশি। গাড়ীর 
চাকার দাগ গাড়ীটি কোনদিকে গেছে সেটি বলে দিতে বিশেষ সাহায্য 
করে। রাস্তায় কাদ! বা জল থাকলে চাকার দাগের পাশে আর একটি 


৫৭ তদন্ত কার্ষে তথ্যাহসন্ধান 


সরু ছিটকানেো কাদার দাগ পাওয়া যায়। গাড়ী একেবারে সোজা 
চললে কেবল মাত্র পিছনের চাকার দাগটি পাওয়া বায়। এই সমস্ত 
ক্েত্রে কোনো বাকের মুখ ছাড়। গাড়ীর সামনের চাকার দাগ পাওয়া 
সম্ভব হয় না। নতুন টায়ার, পুরোনো টায়ার, বিভিন্ন কোম্পানীর তৈরি 
টায়ার উত্যাদি প্রত্যেকেব ছাপের মধ্যে বৈশিষ্ট থাকে । ম্তরাং 
'প্রতি ক্ষেত্রে চাকার দাগের ছ্াচ অতি সাবধানে গ্রহণ করা উচিত। 
(ন্বত্যু হলে। কেন?) 

কোনো মৃতদেহের সন্ধান পাবার পর ম্ৃ্্যু কি কারণে ঘটেছে তা 
জানবার আগ্রহ স্বাভাবিক। রহস্যজনক মৃ্তুর কারণ খুজে বার 
করা অপরাধ অনুসন্ধানীদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। অপবাধ- 
বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে সব সময়েই এই ব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞ 
চিকিৎসকের সাহাযা গ্রহণ করা উচিত। কারণ মৃত্যু কি কারণে ঘটেছে 
সেটা সাধারণের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। অপরাধতবে অভিজ্ব্ব কোনো 
চিকিৎসককে ঘটনাস্থলে নিয়ে আসা অনুসন্ধান বিভাগীয় কর্মীদের প্রথম 
কর্তব্য । চিকিৎসক ছাড়া যে সমস্ত কর্মী ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকবেন 
তাদের কতকগুলি বিষয় এ সময জ্ঞাত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন । 
যেমন, মৃত্য কি ভাবে হয়েছে, মৃড্ার জন্য লোকটি নিজে দায়ী, ন! 
অপর কেউ দায়ী, নিছক ছুঘটনার ফলে যুস্যু হয়েছে কি না ইত্যাদি । 

অনেক ক্ষেত্রে ঘটনাস্থল অনুসন্ধানের সময় আপাতদৃষ্টিতে মনে 
হয় যে সৃস্থার কারণ দুর্ঘটনা । কিন্তু মনে বাখতে হবে যে অনুসন্ধানের 
কাজ সম্পূর্ণ শেষ না হওয়। পর্যন্ত এ রকম কোনো সিদ্ধান্ত কবা জমীচীন 
নয়। বরং মসুর জন্তে কোনো অজ্ঞাত লোকই দায়া এই ধারণা নিয়ে 
হত্যাকারীর সন্ধানের জন্যে সতর্ক অনুসন্ধান চালানো উচিত। 
কতকগুলি ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে হত্যাকাণ্ডের পর চতুর হতাকারী 
ঘটনাস্থলে বিভিন্ন তথা এমন ভাবে লাজিয়ে রেখে যায় যাতে ভাল ভাবে 
সন্ধান না করলে হত্যাকে আত্মহত্যা বলে মনে হতে পারে । হত্যাকারীর 
পক্ষে আত্মরক্ষার জন্যে বহুবিধ ছল চাঁভুরীর আশ্রয় নেওয়া স্বাভাবিক; 
স্ৃতরাং ত্যন্তকারীদের সব সময়েই সতর্ক পদক্ষেপে চলতে হবে । 


অপরাধ ও অপরাধী ৫৮" 


মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সম্বন্ধে 
নিখুঁত ভাবে সন্ধান করতে হবে £_ 
(১) মৃত ব্যক্তির মৃক্ত্য স্বাভাবিকভাবে হয়েছে, না অস্বাভাবিক- 
ভাবে ঘটেছে । 
(২) স্ৃত ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে, না সে আত্মহত্যা! করেছে। 
(৩) কোনো আকন্িক দুর্ঘটনার ফলে ব্যক্টির মৃত্যু হয়েছে কি না। 
(৪) নিহত ব্যক্তির দেহে কোনো! আঘাতের চিহ্ন থাকলে- সেট! 
কি ভাবে হয়েছে, লোকটির নিজের দোষে হয়েছে অথবা 
অপর কেউ আঘাত করেছে । 
(৫) নিহত ব্যক্তির দেহে কোনো ধস্তাধস্তির চিহ্ন আছে কি ন!। 
(৬) যদ্দি লোকটিকে হত্যা কর! হয়ে থাকে তাহলে কি ধরনের 
অন্তর সাহায্যে তাকে হত্যা করা হয়েছে । 
মৃতদেহের আশেপাশে ধস্ত।ধস্তিব চিহ্ন বিশেষভাবে নিরীক্ষণ কর 
উচিত। যে স্থানে ধস্তাধস্তি হয়েছে সেখানে রক্তের দাগ, মাথার চুল 
অথবা গায়ের লোম, ভাঙা আসবাবপত্র, ছেঁড়া কাপড়জামা ও বিছানার: 
অংশ, অন্ত্রশন্দ্রের দাঁগ, আততায়ীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করব!র 
সময়ে মৃত ব্যক্তিব দেহের উপর "বিভিন্ন আঘাত, প্রভৃতির সংরক্ষণ 
বিশেষভাবে কর্তব্য । উপরিউক্ত এতিটি জিনিসের সংস্থানের উপর 
ভবিষ্যতের অনুসন্ধান বিশেষভাবে নির্ভরশীল । সংরক্ষণ ব্যতীত প্রতিটি 
বন্তর অবস্থানের আলোক চিত্র গ্রহণ করাও উচিত । | 
ঘটনাস্থলের দরজা জানালা, সিড়ি, প্রবেশ পথ, বাড়ীর চিঠির বাক্স, 
চিঠিপত্র, বাড়ীর প্রতিটি ঘর ও প্রতিটি আসবাবপত্রেব উপর সন্ধানী 
দৃষ্টির সাহায্যে হত্য( জনিত চিহ্কের অনুসন্ধান অবশ্য করণীয় । 
হত্যা, আত্মহত্যা এবং যে কোনো! সন্দেহজনক মৃত্যুর পর মৃতদেহ 
পর্যবেক্ষণ করে কতক্ষণ আগে সস্তা ঘটেছে তার সন্ধান করা উচিত। 
মৃতদেহের শীতলতা, অনমনীয়তা, পচনজনিত চিহ্ন, চক্ষুর তশুকালীন 
অবস্থা ইত্যাদির সাহাযো ম্বত ব্যক্তির মৃত্যুর বা নিহত হওয়ার 
আনুমানিক সময় নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। 


৫৯ তাত কার্ষে তথ্যান্সন্ধান 


হত্যার সময়ে আততায়ী ভৌতা অথবা ধারাল অস্ত্র ব্যবহার করে 
থাকতে পাঁরে। ভো1তা অন্ত্রের দ্বারা আঘাতের কতকগুলি চরিত্রগত 
বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমেই লক্ষ্য করতে হবে যে অন্ত্রটি সোজাভাবে 
প্রয়োগ করা হয়েছিল কি না। যদ্দি সোজাভাবে প্রয়োগ না করা হয়ে 
থাকে অর্থাৎ যদ্দি বাঁক ভাবে করা হয়ে থাকে তখন লক্ষ্য করতে হবে 
যে অন্ত্রটি নিকট থেকে প্রয়োগ কর! হয়েছিল, না দূর থেকে নিক্ষেপ 
কর! হয়েছিল। ঘষে যাওয়া, ছড়ে মাওয়া, খেতিলে যাওয়া, গর্ভ হয়ে 
যাওয়া, ভেতরের হাড় গুঁড়িয়ে যাওয়া, ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুল ভৌত 
আদ্র বা অস্ত্রের অশানিত দিক দিয়ে আঘাতের চবিত্রগত বৈশিষ্ট্য। 

ধাবাল অন্ত্রের আঘাতের কতকগুলি চবিত্রগত বৈশিষ্ট আছে । 
ক্ষতের আকৃতি, রক্তবাহী নলের বিকৃদ্ধি, ক্ষতের গভীরতা ইত্যাদির 
সাহাষ্যে তা স্থির কবতে হয়। ধারাল অস্ত্রের সাহায্যে আত্মহত্য!- 
কারীদের দেহে সাধারণত? ধমনী বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখা যাঁয। গলা, 
হাতের কবজি, পায়ের বুড়ে। আঙ্গুল সাধারণতঃ আত্ুহত্যার উদ্দেশ্যে কাটা 
হয়ে থাকে । আত্মঘাতী ব্যক্তির দেহে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একাধিক 
ক্ষত দৃষ্ট হয়। রক্তক্ষয়জনিত মৃ্ুর জন্য গভীব ক্ষত্তে বা আঘাতের 
প্রয়োজন । আত্মঘ।তীর স্বীয় দেহেব উপব আঘাত জনিত ভয়, রক্তবাহী 
নলের সংস্থান সম্বন্ধীয় অজ্ঞতা, প্রধানতঃ একাধিক আঘাতেৰ জন্য দায়ী 
অনেক সময় ভঠ্যাকারী বিভ্রান্তি স্থগ্টি করবার জন্যে অনুরূপভাবে আঘাত 
কবে যাতে আপাতদৃষ্টিতে সে মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে মনে কর 
হয়। এই সমস্ত সন্দেহজনক পবিস্তথিতিতে বিচক্ষণ অপবাধ-বিশেষত্ঞ 
চিকিশুদকের অভিমত গ্রহণ করা প্রয়োজন। মাত্বঘাতীর আঘাতস্থল 
এবং তার আঘাতকারী হাতের অবস্থিতির মধো স্পঙ্ট সম্বন্ধ থাকে। 
অনেক ক্ষেত্রে আত্মঘাতী বুকে ছুরি ঢুকিয়ে আত্মহত্তা করে। আবার 
অনুরূপভাবে হতাকারীও হত্যা করে থাকে । এই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রাতিটি 
বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে অনুসন্ধান করা উচিত । অনেক সময় নিহত 
বাক্তিকে সম্পূর্ণ বিকৃত করবার জন্যে হত্যাকারী একই স্থানে বহুবার 
আঘাত করে-_-এই ক্ষেত্রে ধস্তাধস্তির চিহ্ৃগুলি বিশেষভাবে অনুসন্ধান 


“অপরাধ ০. অপরাধী শু 


কর! কতব্য। আত্মরক্ষা করবার জন্য এই সমস্ত ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির 
দেহে বহু চরিত্রের ক্ষতের সমাবেশ দেখা যায়। 

বন্দুক, রিতলবার, বোমা ইত্যাদি জনিত ম্স্ুর কারণ অনুসন্ধানের 
ময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ আত্ম- 
হত্যা এবং হত্যাঁ-উভয়ই এগুলিব সাহাযষো সংঘটিত হতে পারে। 
কোন দিক থেকে গুলি প্রবেশ করেছে, কিভাকে প্রবেশ করেছে, শবীরের 
কোন স্থান দিয়ে প্রবেশ কবেছে, এই তথ্য গুলির সঙ্গে মৃতদেহের অবস্থান, 
বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংস্থান এবং মৃতদেহের বাহা ও আভ্যন্তরীণ পরি- 
বর্তন বিশেষ সন্ধানী দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে মৃত্যু কি উপায়ে ঘটেছে 
তাস্থির করা সম্ভব। সব সময়েই মনে বাখতে হবে যে, অপরাধ 
'অন্ুসন্ধানেব কাঁঞ্জে নিভূল অজন্মসন্ধান ও বিচক্ষণ বীক্ষণ শক্তর 
প্রয়োজন । 

শ্বাসরোধজনিত মুক্তা নান। কাবণে ঘটতে পাবে। গলা দর্ড় 
দেওয়া, গলায় ফাস দিয়ে হত্যা করা, নাকে ও মুখে কাপড় বেঁধে হতা 
করা, গলায় কোনে! ভারী জিনিস বা রড দিয়ে হতা করা, জলে ডুবে 
নিঃশ্বাস ন| নিতে পারার জন্যে মৃদ্থ্য হওয়া ইত্যাদি! এ ক্ষেত্রেও 
আগেব মতোই অতান্ত সাবধানতার সঙ্গে তথা অনুপন্ধান করতে হবে। 
কিসের সাহ।ব্যে ফাস লাগানো হয়েছে, কিভাবে ফ.স লাগানো হয়েছে 
এবং এ ভাবে ফাস লাগানো ঘৃত বাক্তিৰব নিজের পক্ষে সন্তবপর কি না, 
বিশেষভাবে লক্ষ্য কর। কর্তবা। অনেক ক্ষেত্রে গলায় ফাস দিয়ে হা 
করার পর হত্যাকাবা মুতদেহকে গলায় দড়ি বেধে ঝুলিয়ে দেষ। যাতে 
আপাতদৃষ্টিতে এটা আত্মহত্যা বলে মনে হয়। এ ক্ষেত্রে গলার প্রতিটি 
টিঞ্জ বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। 

জলে ডুবে যাওয়ার জন্কে শ্বাসরোধ হলে শ্বাসনলী ও ফুসফুসের মধ্যে 
কতকগুলি বিশেষ চিহ্ু পাওয়া যায় । শব-ব্যবচ্ছেদ দ্বারা এগুলির 
অনুসন্ধান সম্ভব । জলে ডুবিয়ে হত্য। করা হলে আত্মরক্ষার চিহ্ন 
হিসেবে মৃত ব্যক্তির মাথায় মুখে হাতে নানা ধরনের ক্ষতের সন্ধান 
পাওয়া বাঁয়। জলে ডুবে আত্মঘাতী ব্যক্তির মাথায় বা মুখে ঝাঁপ 


৬১ , তদন্ত কার্ষে তথ্যানুসন্ধান 


দেওয়ার সময়কার আঘাতের চিহ্ন সচরাচৰ পাওয়া যায় । অনেক সময় 
হত্যা করার পর পাথব বেঁধে নিহত ব্যক্তিকে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়ে 
থাকে-_-এই ক্ষেত্রে মৃত বাক্তির শ্বাসনলী ও ফুসফুসে শ্বাসরোধজনিত 
বিশেষ চিহ্লগুলিব অস্তিত্ব না পাও্ধ। স্বাভাবিক । নিহত ব্যক্তির দেহ 
জলে ভেসে যাওয়া সময় নৌকা, স্টিগাব, লঞ্চ, পাথর ইত্যাদির সঙ্গে 
ঘবণ লাগতে পারে অথবা কোনো জন্তুর কদলে পড়তে পাবে । এই সব 
ক্ষেত্রে প্রতিটি চিক্ত অত্যন্ত নিগুণতার সঙ্গে নিধণীবণ কণা উচিত । 

কার্বন মনোক্সাইড নামক এক প্রকার বর্ণহীন বিষাক্ত গাম অনেক 
ক্ষেত্রে ঘৃক্তুর জন্যে দায়ী হয়ে থাকে । সাধাবণতঃ এই গাসের সাহাষে; 
আত্মহত্যা কর! হয়। এই ধরনের বিধান্ত গ্যাসের প্রভাবে মৃত্যু ঘটলে 
শ্ব ব্যবচ্ছেদের পর রাসায়নিক পরীক্ষার ফলাফলেব সাহায্যে সিদ্ধান্ত 
করাই উচিত। অনেক সময় গ্যাসের পাইপ ছ্েঁদ হয়ে যাঁওযার ফলে 
নিছক দুর্ঘটনায় মৃক্তা হতে পারে। তথা অন্ুসন্ধানেৰ সময় গ্যাসের 
গন্ধ, ঘরের দরজা, জানালার অবস্থা, গ্যাসের পাইপের অবস্থা ইত্যাদি 
বিশেষ ভাবে পরীক্ষা কৰা! অবশ্য কর্তব্য । 

( পাশবিক অত্যাচার ও যৌন অপর।ধ জনিত হত্যা) 

সাধারণতঃ পাশবিক অতাচার করাঁব পব ধধিতাকে হা করা হয়ে 
থাকে, অবশ্ট অনেক ক্ষেত্রে এর বাতিক্রমও্ দ্রেখা ঘায়। যৌন অপরাধী 
হত্যার মাধামে নিষ্ঠুব আনন্দ উপতোগের ইচ্ছায হত্যা করতে পারে-_ 
এই ক্ষেত্রে মৃতদেহে বহু আঘাতের চিহ্ন, দংশনের চিহ হিসাবে দাঁতের 
দাগ, এবং যৌন অঙ্গ কর্তনের প্রমাণ পাওয়া ষায়। অনেক ক্ষেত্রে 
ধধিত হওয়ার সময় আত্মবক্ষাব জন্যে ধষিতা চিকাৰ কবে ওঠে এবং 
অপরাধী তা বন্ধ করবার জনে মুখে কাপড় বেঁধে বা গুঁজে দেওয়ায় বা 
শ্বাসনলী চেপে ধরায় ধধিতার মৃদ্যু হতে পারে । এক বা একাধিকের 
ধর্ষণের সময় বিভিন্ন অত্যাচার অনেক সময় মৃস্ভার কারিণ হয়ে থাকে। 

ধর্ষণ সম্বন্ধীয় তথ্য অনুসন্ধানের সময় ধধিতার দেহে ধস্তীধস্তির চি, 
গল! বা মুখ চেপে ধরার চিহ্ু, হাত, পা ও দেহের অন্যান্য অংশে ছড়ে 
যাওয়ার দাগ, কাধ, হাটু, উরু, যৌনার্গ প্রভৃতিতে বলাৎকারের বিভিন্ন 


অপরাধ ও অপরাধী ৬২ 


চিহ্বের সন্ধান পাওয়া! যায়। এ ছাঁড়। অপরাধীর শুক্র, যৌন কেশ, 
নখের আঘাত, ইত্যাদির চিহ্ের জন্যে ধধষিতার দেহে বিশেষ ভাবে দন্ধান 
করা উচিত। ধধিতাকে অজ্ঞান করবার প্রচেষ্টায় কোনো রাসায়নিক 
দ্রব্য প্রয়োগ করা হলে তার অবশেষ চিহ্ের সন্ধান করা উচিত ধধিতার 
জামাকাপড় অথবা তার আশেপাশে । ধধিতার মৃত্যু ঘটলে অনতি- 
বিলম্বে শব ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা করা বিধেয় । 

অনেক ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অহেভৃক ধর্ষণের নালিশ 
আনা হয়ে থাকে । প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা, মস্তি বিকৃতি, গর্ভবতী 
হওয়ার লজ্জা! থেকে পরিত্রাণের ইচ্ছা এবং অসামাজিক যৌন সংগমের 
ঘটনা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার লঙ্জা থেকে পরিত্রাণ পাবাব চেষ্টা ইত্যাদি 
কারণে কোনে! ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্মণের অপবাদ দেওয়া হয়ে থাকে। 
স্বেচ্ছায় আত্মদ্ণীানের পর কলঙ্কের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে 
অনেক ক্ষেত্রে পুকষের উপর দোষারোপ করা হয়ে থাকে । এই সমস্ত 
ক্ষেত্রে জবানবন্দী গ্রহণের পর উভয় পক্ষকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা 
কর! ও যে স্থানে যৌনসংগম ঘটেছিল সেই স্থানে বলাগুকাবের সম্ভাবাতা 
বিশেষ ভাবে অনুপন্ধান করা উচিত। পাশবিক অত্যাচার অথনা 
পাশবিক অত্যাচাবের সঙ্গে নাবী হতা'র অপরাধে অভিযুক্ত, ব্যক্তির দেহ 
এবং জামাকাপড অনতিবিলন্বে পরীক্ষা করা কর্তবা। অভিযুক্ত ব্যক্তির 
মুখে? হাতে, বাহুতে ছড়ে যাওয়ার দাঁগ, কামড়ানোর দাগ, ধুলো বা 
কাদার দাগ, যৌন অঙ্গে স্রীযৌনকেশ এবং যোনিপথে ক্রেদযুক্ত কোষ 
ইত্যাদি বিশেষ বিচক্ষণতার সঙ্গে লক্ষ্য করা বাঞ্চনীয় । ঘটনাস্থলে অথবা 
পুরুষ বা নারীর দেহে রক্ত লেগে থাকলে এ রক্ত কোন শ্রেণীর তা 
পরীক্ষা করা উচিত। কারণ অপরাধা এবং ধধিতার দেহ্রে রক্তের 
শ্রেণী এবং ঘটনাস্থলে অথব| উহাদের দেহে লেগে-থাঁকা রক্তের শ্রেণী 
সাধারণতঃ এক হওয়া স্বাভাবিক । 

কয়েক ক্ষেত্রে যৌন অঙ্গ স্বেচ্ছায় কর্তনের ফলে মৃস্তযুর সংবাদ 
পাওয়া যায়। এই সমস্ত ব্যক্তিরা যৌন বিকৃতিতে ভোগে, এটা এক 
ধরনের মানসিক অন্ুস্থত৷ । নিজের দেহের বিকৃতিজনিত যন্ত্রণার 


৬৩ তদস্ত কর্মে তখানসন্ধান 


মাধ্যমে এরা আনন্দ উপভোগ করে। 
(ভ্রুণ হত্য। ও তজ্জনিত স্বৃত্যু ) 

গর্ভপাত দ্বারা জ্রণ হত্যা করার জন্য সাধারণতঃ জরায়ু সঙ্কোচক 
ওষুধ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে । এ ছাড়! যোনিপথে শল্য প্রবেশ 
করিয়ে জণ হতাঁও বিশেষ প্রচলিত । এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের সময় 
গর্ভপাত হওয়ার পর বিষছুষ্টির প্রভাবে মৃত্ত্য হয়ে থাকে। 

এই ধরনের অপরাধ অনুসন্ধানে সময় যৌন অপরাধ অনুসন্ধানের 
প্রতিটি পন্থাব উপর লক্ষ্য রাখতে হবে । এ-ছাড়া ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত 
প্রতিটি জিনিসের মধ্যে আঙ্গুলের বা হাতেব ছাপ বিশেষ ভাবে সন্ধান 
করতে হবে । এই ধরনের অপরাধীরা ব্যবহৃত জিনিস পত্রের উপর হাত 
বা পায়ের ছাপ সাধারণতঃ নিশ্চিহ্ন কববার স্যোগ পাঁয় না বা করে না। 
কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপবাধ কাহিনী এপ্রকাশ পাবার সম্ভাবনা কম 
বা একেবারে নেই বলে অপবাধীবা মনে কবে। 

( শিশুহত্যা ) 

অধিকা'শ শিশুহ্ত্যার জন্য শিশুর মাঁতাই অপরাধী, ক্ষেত্র বিশেষে 
দ্বিতীয় বাক্তির প্রভাব থাকাও অসন্তব নয়। অনেক ক্ষেত্রে শিশুর 
জন্মের পরদিনই ৭ কয়েক দিন বাদেই তাঁকে হত্যা করা হয; আবার 
অনেক সময় জন্মের অনেক পরেও হত্যা করা হয়ে থাকে । শিশুকে 
হত্য। করবার জন্তে উচ্ছাকৃত অবহেলা, অন্ত্রের আঘাত, শ্বাসরোধ, মুখে 
কাপড় গুঁজে দেওয়া, জলে ডুবিয়ে দেওয়া, উচু ক্তায়গা থেকে ফেলে 
দেওয়া ইত্যাদি পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে । এই ধরনের 
অপরাধের তদস্ত অপেক্ষাকৃত সময়সাপেক্ষ ও কঠিন। অতান্ত ধৈর্য ও 
বীক্ষণ শক্তির সঙ্গে এই অনুসন্ধানের তথা সংগ্রহ করা উচিত। 

(অগ্নিসংযোগ হত্য! ) 

কতকগুলি ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তিকে, আশুনের সাহাষো দগ্ধ কর! হয়ে 
থাকে। হত্যা করার পর অপরাধী নহত ব্যক্তিকে বিকৃত করবার জন্যে 
অথবা আত্মহত্যা গ্রাতিপন্ন করবার জন্যে মৃতদেহে অগ্নিসংযোগ করতে 
পারে। আবার কতক ক্ষেত্রে অপরাধী আগুনে পুড়িয়েও কোনো 


অপরাধ ও অপরাধী , ৬৪. 


ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে । পুড়ে-যাওয়৷ দেহের আকৃতির বৈশিষ্ট্য 
আছে, স্থতরাং ভুল হবার কিছু নেই । তবে পুড়িয়ে মার! হয়েছে অথবা 
মেরে পুড়িয়ে দেওয়া! হয়েছে-_-এ বিষয়ে সঠিক জানবার*জহ্যে অপরাধ- 
বিশেষজ্ঞ কোনো! চিকিৎসকের নির্দেশে রাসায়নিক পরীক্ষা এবং শব 
ব্যবচ্ছেদের সাহায্য গ্রহণ কর! অবশ্য কতব্য। দেহের বিভিন্ন অংশে 
দড়ি বা ফাঁসের দাগ, রক্তের দাগ বা চিহ্ু, আঘাতের চিহ, ইত্যাদি 
পুঙ্থানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করা উচিত। আত্মঘাতীরা আত্মহত্যার 
জন্যে অনেক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় দেহে অগ্নি সংযোগ করে থাকে । বেশির- 
ভাগ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে-_এই সমস্ত আত্মঘাতীদের মৃত্যু ঘটবার 
আগেই ঘটনাটি প্রকাশ পেয়ে যায়। আবার কয়েক ক্ষেত্রে আগুন 
ধরবার পর স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া জনিত কারণে ম্বৃত্যু ঘটে থাকে । তথ্য 
প্রমাণ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করার পর এইসব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা কর্তব্য । 
( বিষ প্রয়োগে হত্য। ) 

যে সমস্ত ক্ষেত্রে মৃত্যুর জন্য বিষ গ্রহণ বা বিষ প্রয়োগ দায়ী সেই 
সমস্ত ক্ষেত্রে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে গ্রধানতঃ চিকিৎসকের 
মতামত এবং রসায়নাগারের রাসায়নিক বিশ্লেষকের মতামতের উপব 
নির্ভর করতে হয়| তথ্য অনুসন্ধানের সহায়ক কতকগুলি বিক্রিয়ার 
লক্ষণ নিচের তালিকায় দেওয়া হলো । 

(১) কার্বলিক এ্রাসিড, নাইটিক এসিড, সালফিউরিক এাদিড 
ইত্যাদি তীব্র অশ্লপদার্থ খাওয়ার ফলে মৃত্যু হলে মুখ, মুখ- 
বিবর ও গলার ভিতরের বিভিন্ন অংশে এঞ্যাসিভ-ক্ষতের চিহ্ন 
পরিদৃষ্ট হবে। 

(২) কার্বলিক এ্যাসিড, লাইজল, গামোনিয়া ইত্যাদি খেয়ে মৃত্য 
হলে এ জিনিসগুলির ঘিশিষ্ট গন্ধ পাওয়া যাবে । ফসফরাস, 
হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড, সালফিউরিক গ্যাসিড, এযাসেটিক 
এাসিভ ইত্যাদি মৃদ্্যুর কারণ হলে সাধারণতঃ মৃত্যুর পুবে 
এঁ ব্যক্তি বমি করে থাকে । এঁ বমির রঙ নস্তির মত দেখায় 





মাড়ার ব্যাগ (পৃ-৪9) £ (1) কাচি, (2) ছ,চ। (3) ছোট সন্না, 
(4) ৩ লন্গা মাপবার ফিতা, (5) ম্যাগনিফাইং গ্লাস, (6) ছোট টিউব, 
(7) ছোট লম্ব। টিউব, (8) পা্যাচওয়াল কাচের ছিপিসহ বোতল, 
(9) ফে।ট।-ফেলা কাচের ছিপি দেওয়া বোতল, (10) পিচবোডের 
বাক্স, (11) রবারের পটি, (12) ফিতে, (13) সাদা ব্যাণেজ, 
(14) তুলো, (15) স্বচ্ছ-কাগজের থপি--৬টি, (16) এ ছটো, শক্ত 
কোণ। লাগানো চ্য।প্টী, (17) ও (018 লেবেল আটকানোর সরগ্াম, 
(19) ও (20 লেবেল বাঁধবার সরঞ্জীম এবং (21) ছ্ই দিস্তা কাগজ । 
(8-0) তদন্তকার্ষের নিদেশাঁখলী সম্বলিত ফাইল রাখার বিশেষ 
ব্যবস্থা । 


[ 01629%০1-]17 01775 ১1555. 1.0109001-এর সৌজন্যে । ] 





২। অপর।ধীর দেকে অনুসন্ধানযোগ্য অংশগুলি । পৃঃ ৪২) 


[ 0168%01-]11770 ৮1655, 1-0104010-এর সৌজন্যে ৷ ] 
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৩1 (১) প্ররূত গপবাধীব, (3) সন্দেহ জন বান্তিব 
আন্ত্রলে ছাপ । পৃঃ ১৩৪7 । 


| 01695] 110170 190১১101100) এব চসীহন্যো | ] 





৪। শাউ1 কাচেব গাযে লেগে-খাক। আন্শের ছাপ । পৃঃ 8৩-৪৭। 


| 01636117117 916৭৭ 1 1101 এবীকদানা ১1 





৫ ঘটন।স্ণ্দে প্র1 ১ পণালাল ভুতে।প ছিছপাল ৮ (কহে ও পক প্রী মান্দা 


গশুয়ুন, ক(দ্রিব ডতোক আলো দ্তা5 সদৃথা ) পুন ৪৯ 








[17005 
৫ কদর € [ 0 
! 
আনিস নিই এবার দল 1 এ আজ প্রান্ত খে খানবাপাপান্ালল্ শাসক চিপ পপ আপা 
৮ | | -% 
রি: ১৪ রা পি 
নি 
০.৯ | 
পা টি সপ ৮ 2559 


১। চলনশুঙ্গীণ ধাচ পা 0911 74117) । পৃঃ ৪৮) (&) গতিপথ 031 পদক্ষেপ 
(০) পাষেব পাতা ফেলা (7)) “এছ এবং এসিশব আন্তুবতা কোণ (7) ছুটি পাষের 
পাতার শন্তর্বতাঁ কোণ (1) চপ সময় পদক্ষেপেপ দূবত্ব এবং (0) ব্যবধান । 


| 0164%61-110176 19555, 1.0110101-এণ সৌজন্যে ] 





৭1 ছি ভিন্ন স্থানে সিন্দুক ভাঙ্গার সময় একই যন্ত্র ব্যবহার 
করার ফলে ভাঁঙ। জায়গাঙওলির মধ্যে সাদৃশ্য-চি্ন ৷ প্রঃ ৫০ 


[ 0157৬০1-11011770 11655, 2:011001)-এ র সৌজন্যে ] 





৮। রক্ত চিহ্ন ৪ (1) ফোটা পড়া (2) জমাট-বাধা চাঁপ-চাপ (3) টেনে; 
নেওয়। হাতের চিহ্ন (4) রক্তাক্ত হাতের ছাপ (5) রক্তমাখা বস্ত্র । 
| পৃঃ ৫১-৫২ । 


১ এ ও টেলি সং. কপ শী তত বিরল টি মা এ পিল ৬০৭ পাপা প ক শা কী পপি বা 
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চা 
লিল জিলজবি ৪ জল কাল লিল এ এ রর লিক পাপন সেকি সেকাল জররি বীজে 
দূ ন্‌ 
গু 





৯। কুড়ি থেকে চল্িশ ইঞ্চি উচু থেকে পড়! রক্তের ফোটার (উপরে) এবং চল্লিশ 


থেকে ঘাট ইঞ্চি উচু থেকে পড়া (নীচে) রক্তের ফে!টার আক্ৃতি-বৈশিষ্ট্য। পৃঃ ৫২। 


রঙ 








৯০০ সপ পদ অপ প 





১১। চুরি-যাওয়। গাড়ীর তীর-চিহ্নিত স্বানগুলিতে সাধারণতঃ আন্গুলের 
বাহাতের ছাপ পাওয়! যায় । পৃঃ ৫8-৫৫। 


টি ০ আছে | ৯ হিস আর" নিবিভিিহীগাজি 





১২। মোটরগাড়ীর সঙজে সাইকেলের ছ্র্থটনার অবস্থ। সৃষ্টিকরণ $ (1) ঘষে-যাওয়ার দাগ (2) ভ্ডাঙ্গা 
অবস্থায় লাগেজ-কেরিয়ার (3) মোটরের সামনের ক্ষতিগ্রস্ত ৰবাফার এবং সাইকেলের পিছনের 
চাকা, এবং (4), ও) ধাক্কার অবস্থায় গাড়ী ছুটির আন্বমানিক সংস্কানের পরিপ্রেক্ষিতে দাগ- 


রি এ ] টু 
নি ক 

র & ৮. 

চস ॥ এ 





১৩। নিহত হওয়ার সময় এই ব্যক্তি শরীরের ডান দিকে ভর করেছিল । 
চামড়ার পরিবর্তন তীর চিহ্ের সাহায্যে দেখানো হয়েছে । 
বাম হাতের অনমনীয়তা লক্ষণীয় । পৃঃ ৫৮ | 


| 0168৬67-]700176 0195৭, 1-010097-এর সৌজন্যে ] 





১৪। নিহত ব্যক্তির চোখে কালশিরার দাগ--মাথা!র পেছনে মারাতাক 
াঘাতের ফল। পঃ ৫৯। 


[ ০168%০1-110716 77655, 1,010001)-এর সৌজন্যে ] 





১৫। আাত্মহতা। 8 ডিনাম।ইট মুখে দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাবার পর 


শিহৃত ব্যক্তির মুখের বিকৃতি । পুঃ ৬০1 


শা হু চন 
| ০168৬61-1101106 1৩৬5, 1 0174011-এর সোজন্তে | 





১৬। আত্মহত্যা £ গলায় দড়ি দিয়ে (উপরে) এবং মৃতদেহ থেকে 
দড়ির ফাস অপসারণের পর দড়ির দাগ (নীচ়ে)। পুঃ ৬০। 
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১৭। ধধিতার দেকে আতাচাগের চিহ্ৃগুলণি । পুঃ ৬১-৬২। 
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২০। মৃতদেহ সনাক্তকরণের কাজে সহায়ক (উপজ বিকার বিশেষত্ব 


সমন্বিত) কতকগুলি ছেহ-চিহঃ ৪ 


(4) 
(8) 
(০) 


(7) 
(6) 


নিয়মিত ইস্ট্রি করার ফলে হাতের কডা ; 

কলমজীবীর হাতের আন্্লের কড়া ; 

পোষ্টার লাগানোর কাজে নিয়ুক্ত ব্যক্তির পায়ের হাড়ের 
উপর কড়া 

রাজ-মিম্তির হাতের কড়া 

নাপিভের হাতের কড়া ॥। পৃঃ ৬৬-৬৮। 


[ 0159৬91-17] 07782 77555, [.0180077-এর সৌজন্যে ] 


৬৫ তদন্ত কারে অথ্যঙ্ছসন্ধান 


অথবা কফির রঙের মত। ফসফরাস মিঙ্রিত বমির মধ্যে 
পেঁয়াজের গন্ধ পাওয়া যায়। 

(৩) হাইড্রোসায়ানিক এ্যাসিডে মৃত্যু হলে মৃতদেহের মুখে, ঠোটে 
ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্তিম আভা দেখতে পাওয়। 
যায়। কাবন মনোক্সাইভে মুক্ত হলে অনুরূপ লালচে ভাবের 
মাত্রা অধিক থাকে । 

(৪) আফিম, মরফিয়া বা নিকোটিনের প্রভাবে মৃত্যু হলে চোখের 
তার! ছুটি সঙ্কুচিত অবস্থায় দেখা যায়। গ্যাট্রোপিন, এ্যাল্‌- 
কোহল, কোকেন, বেনজিড়িন জাতীয় বিষক্রিয়ায় চোখের 
তাব! দুটি প্রসারিত দেখ! যায়। 

বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর তদন্তেব সময় মনে রাখতে হবে--ঘটনাস্থলের 

তথ্যাদি ও বিভিন্ন সাক্ষীর জবানবনপবৰ উপর নির করে স্থির করতে হবে 
যে হত আত্মহত্যা ও নিছক দুর্ঘটন। এই তিনটির মধ্যে কোনটি মৃত্যুর 
জন্যে দায়ী। শব ব্যবচ্ছেদজনিত পবীক্ষা থেকে বিষের নাম ও পরিমাণ 
জান যায়। 

অনেক সময় খাছ্ের বিষাক্ত ক্রিয়া সমগ্র পরিবাবের মৃত্যুর কারণ 

হয়ে থাকে । এ ক্ষেত্রে ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত খাবাব জিনিসপত্র এবং 
রাধবার পাত্রগুলি বিশেষভাবে পীক্ষা করা কর্তব্য । মৃত ব্যক্তির মল, 
ঘৃত্র, থুডু, বমি ইত্যাদি গ্রতেকটির বিশ্েভাবে রাসায়নিক বিশ্লেষণে 
বিষের সন্ধান পাওয়া যায়। স্থৃতরাং অন্ুসন্ধানকারীর পক্ষে ঘটনাস্থলে 
প্রাপ্ত এ জিনিসগুলিকে সমত্রে সংরক্ষণ করে পবীক্ষার জন্যে পাঠানো 
প্রয়োজন । 
(ট্রান্ক স্থ্যুটকেস বা অনুরূপ আধারের মধ্যে প্রাপ্ত বিচ্ছিন্ন স্বতদেহ ) 
হত্যার পব অপরাধী অনেক সময নিহত ব্যক্তির দেহ সম্পূর্ণ খণ্ড 
খণ্ড করে এ খণ্ড অংশগুলোকে বাক্স অথবা থলির ভেতর পুরে লুকিয়ে 
রাখে, পুতে দেয় অথবা কোনো জায়গায় ফেলে দিয়ে আসে । সাধারণতঃ 
অপরাধী মুতদেহটিকে পুরু কাপড় বা কম্বলে জড়িয়ে নিয়ে বাক্সবন্দী 
করে। এই শ্রেণীর অপরাধীদের মানসিক বিকৃতি আছে বলে অনুমান 
রাঁধ---৫ | 


অপরাধ ও অপরাধী ৬ 


কর! হয়। এই ধরনের হত্যাকাণ্ডে যে স্থানে মুতদেহ পাওয়। যায়, সেই 
স্থানটি সচরাচর অকুস্থল হয় না । সুতরাং যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে মৃতদেহ ও 
ভার আধার থেকে প্রাপ্ত প্রতিটি জিনিদকে ৩থ্য হিসাবে সংবক্ষিত 
করতে হবে । মৃতদেহের বিচ্ছিন্ন অংশগুলিতে ও যার মধ্যে মৃতদেহ 
রাখ! হয়েছিল তেমন স্থ্যটকেস, ট্রাঙ্ক ইত্যাদিতে অপরাধীর হাত ও 
আঙুলের ছাপের সন্ধান বিশেষভাবে করতে হবে। মৃতদেহের কাপড় 
জাম! এবং যে কাপড় দিয়ে মৃতদেহ জড়ানো হয়েছিল তাতে ধোপার 
চিহ্ু পাওয়া গেলে সেটি হবে এই হত্াকাণ্ডে অনুসন্ধানে বিশেষ 
প্রয়োজনীয় সুত্র । 
(ম্থভদেহ সনাক্তকরণ ) 

সাধারণতঃ নিহত ব্যক্তির আত্মীষস্থজন, বন্ধুবান্ধার বা পণ্রচিত 
ব্যক্তিদের সাহান্যে অথব! নিভত ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া পবিচয়ের 
সহাক উপাদান ঝা নিদর্শনের (নাম ঠিকানা লেখা কর্ড, শোট বই, 
চিঠিপত্র ইতাধিব) সাভাখে। মুতদেহ সন কর। হয়ে থাকে । অপরাধ 
বিশেষজ্ঞের মনে করেন যে উল্লিখিত তখা প্রমাণগুলির সহাতা মন্বন্ধে 
প্রতিন্দেত্রেই সচেতন থাকা উচিত । সামান্য সন্দেহে উদ্রেক হলে 
ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত প্রমণণগ্লি ছাড়! সনান্তকরণেব অগ্যান্য পদ্ধতির 
সাঁভ।যা গ্রহণ কব। কতবা। যে সমস্ত মুতধেহ নিকৃত অবস্থায় পাপুয়া 
যায় সেইগুলির জনান্তকরণ পদ্ধ'ত জটিল। পাশ্চাহযেব অপবা ধন 
বিদগণ এই সকল ক্ষেত্র নিন্োক্ত পদ্ধতি্লর সাহাধা গ্রহণ করে 
থাকেন। 

(১) নিহত ব্যক্ির সন্ভাঁবা আকৃতব বর্ণনা এবং স্বৃতদেহের ছবি 
প্রকাশ করে তার সন।ক্তকনণেব জন্য ঘোষণা কবা ( প্রয়োজনবোধে 
পুবস্কার ঘোষণ। করা | 

(২) স্বতদেহের আঙ্গুলের ছাপ গ্রহণ কবা এবং এ ব্যক্তির 
ভীবদশায় (কর্মস্থল ও বাড়ির ) ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও আসবাব থেকে 
আঙ্গুলের ছাপ সংগ্রহ করে--ছুইয়ের তভুলন! কর। আঙ্গুলের বা 
হাতের ছাপ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচন! করা হয়েছে কিন্তু মৃতদেহের অবস্থা 


গ্ঠখ তদন্ত কার্ষে তথ্যাচুসন্ধান 


বিকৃত হলে অন্য কতকগুলি বিশেষ পন্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে । 

কতকগুলি ক্ষেত্রে আঙ্গুলের মাথাগুলো৷ এমন শক্ত ব। শুকনে হয়ে 
যায় যে আঙ্গুলের চামড়ার সুক্ষ খাজগুলির মধ্যের ফাঁক বুজে যায়, ফলে 
স্ছাপ তোলা সম্ভব হয় না। এই ক্ষেত্রে অনুসন্ধান কর্তৃপক্ষের অনুমতি 
€ এই দেহের অঙ্গচ্ছেদ করা যেতে পারে কিনা) গ্রহণের পর কোনো 
অভিজ্ঞ্ত চিকিৎসকের সাহায্যে আঁঙগুলেব ডগার দিককার একটি পাব 
কেটে নিয়ে সেটি টেস্ট-টিউবের ভিতর এক বা দু'দিন জলে ভিজিয়ে 
রাখতে হবে। এই সময় বিভিন্ন আঙ্গুলের উপরকার পাবগুলো ভিন্ন 
ভিন্ন, টেস্ট-টিউবে রাখা প্রয়োজন, নইলে পরে বিভ্রান্তির স্থপ্টি হতে 
পারে। এই ভাবে আঙ্গুলের মাথার চামড়া! নরম করে নিয়ে ছাপ গ্রহণের 
কালির সাহায্যে ছাপ গ্রহণ কবা হয়ে থাকে । সাধারণতঃ ষে সমস্ত 
ক্ষেত্রে মৃতদেহের আঙ্গুলগুলি খুব্‌ বেঁকে যায় সেই সমস্ত ক্ষেত্রে এই 
পদ্ধতিব সাহাধ্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে । মৃতদেহের আঙ্গুল সোজা 
অবস্থায় থাকলে আঙ্গুলের মাথার সন্ধিস্থলে ইনজেকশন দেওয়ার 
সিরিঞ্লের সাহায্যে জল প্রবেশ করানো হয়ে থাকে । যতক্ষণ পর্যন্ত 
আঁঙ্গুলেব মাথার চামড়ার মাকুতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিবে না আসে 
ততক্ষণ জল প্রবেশ কবানো। কতব্য। এই অবস্থায় আঙ্গুলের মাথ! 
ধথেষ্ট শক্ত হয়ে উঠবে । এব গৰ ইশ্জেক্শন সিরিঞ্জের ছুঁচটি আস্তে 
আস্তে বাইরে বাব করে নিয়ে এসে যথা নিদিষ্ট উপায়ে ছাপ খ্রৃহ্ণ 
করতে হবে। 

যে সমস্ত ক্ষেত্রে আঙ্গুলের চামড়। দেহ থেকে খুলে আসে, সেই সমস্ত 
ক্ষেত্রে আঙুলের মাথার চামড| খুব সাবধানে কেটে নিয়ে ছুটো 
কাচের স্বাইডের মাঝে খুব ভালভাবে রাখতে হবে। পরে এ 
কাচের স্লাইড ছুটির মাঝখান দিয়ে জোরালো বৈছ্াতিক আলে! ফেলে 
আঙ্গুলের ছবি গ্রহণ করতে হবে। এতে আঙ্গুলের মাথার চামড়ার 
প্রতিটি সুন্মন রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠবে । 

(৩) মৃতদেহ সনাক্তকরণে দেহের বিভিন্ন অংশের চিত্র গ্রহণ 
বিশেষ প্রয়োজনীয় । মৃতদেহের সম্পূর্ণ ছবি, বাম ও ডান পাশের ছবি, 


অপরাধ ও অপরাধী ৬৮ 


কান, নাক, তিল চিহ্ব দীতের আকৃতি, ক্ষত চিহ্ু, ইত্যাদির ছৰি পৃথক- 
তাবে গ্রহণ কর! অবশ্য কতব্য । মৃতদেহের পচন শুরু হবার পূর্বেই এই 
সব চিত্রগুলি গ্রহণ করা কতব্য। যে সমস্ত মৃতদেহের পচন ক্রয়! 
শুরু হয়ে গেছে, সেই সমস্ত মৃতদেহের মুখের ছবি অপেক্ষা দেহের অন্য 

ংশের ছবি সনাক্তকরণের পক্ষে বিশেষ সহায়ক । কারণ মুখের 
এমনি বিকৃতি ঘটে যে তার সাহায্যে সনাক্তকরণ প্রায় অসম্ভব হয়ে 
থাকে। দেহস্থিত বিভিন্ন চিহুগুলির চিত্রগ্রহণের সময় এ চিন্ছের পাশে 
বা উপরে মাপবার ফিতে বা রুল রেখে চিত্র গ্রহণ করা উচিত। প্রতি 
ক্ষেত্রেই ছু-তিনখান! ছবি নিয়ে রাখা যুক্তিযুক্ত । পাশ্চাত্য অপরাধ- 
বিজ্ঞানীদের মতে জলে-ডোবা অথবা রক্তাক্ত মৃতদেহের চিত্রগ্রহণের 
৷ সময় ফ্রাস্-বাল্বেব সাহাধ্য নেওয়া সমীচীন নয়। কারণ, ফ্ল্যাসবাল্বেক 
আলোর প্রতিফলনে অনেক সুম্মন চিহ্বের অস্তিত্ব ছবিতে অদৃশ্ট থেকে 
যেতে পারে। 

(৪) বিভিন্ন উপজাবাকায় কর্মরত লোকেদের দেহে কর্ম সংশ্রন্ট 
জিনিসপত্রের নিত্য ব্যবহারের চিহ্গ বত'মান থাকে । সনাক্তকরণের 
সময় এই চিহ্ুগু'ল বিশেষ সাহাঘ্য করে । ২০ নং ছবিতে এই ধরনে 
কয়েকটি চিক্ষেব উল্লেখ করা হোলো । 

(৫) মৃতব্যক্তিব পরিধেয় বনস্ত্রাদিতে ধেপার বাড়ির বা লন্ডীর ছা” 
সনাক্তকরণেব বিশেষ সভায়ক। এ ছাড় মৃত ব্যক্তির জুতো, ঘড়ি 
কলম প্রভৃতিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন চি, মনোগ্রাম, ইত্যাদি সনাক্তকরণের 
কাজে প্রয়োজনীয় অথ্যের সঞ্চান দেয় । 

(৬) মৃতদেহের কঙ্কাল ছাড়া আর কোনো! চিহ্ক না পাওয়া গেলে. 
এঁ দেহ স্ত্রীলোকের বা পুরুষের তা নির্ণয় করবাব জন্যে নিন্দোক্ত হাড়- 
গুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশেষ সহায়ক । 

(ক) বস্তি প্রদেশের গঠন (1১6110 510০0510 )। 

(খ) মাথার খুলির হাড় (018001007 )। 

(গ) উধ্ব বাহুর সন্ধিস্থালের গঠন (17690 0£ 170 1016 ০ 
0191061 9১178 ]। 


সই তরস্ত কার্ষে তথ্যাুসন্ধাপ 


(ঘ) বুকের হাড়ের গঠন (3152561907565 )। 
(ও) উরুর ও পায়ের হাড়ের গঠন (1710 2100. 5910 
7০716 )। 
ভিন অস্থি-বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে উপরোক্ত হাড় গুলির চরিত্রের 
সাহায্যে স্ত্রী পুকষ ভেদ নিয় করা সহজসাধ্য। 

(৭) দাতের অবস্থা পর্মবেক্ষণ মৃতদেহের বয়ম অনুমান করার 
পক্ষে বিশেষ সহায়ক। বয়স বৃদ্ধি পাধয়াব সঙ্গে দাতে নিন- 
'লখত পরিবতনগুলি পরিস্ষুট হয়ে ওঠে। 

(ক) খাস্ভপস্ত চিবানোর দরুন ক্ষয়। 

(খ) দাতের গোড়া আলগা হ ওয়া। 

(গ) দাতের গোড়ায় ছোপ পড়! ব| ময়তা জমা ( ০০170600)1 

(ঘ) দাতের গোড়। ক্ষয়ে যাওয়ু। 

(উ) দাত ওঠার রাস্ত! বুজে যাওয়া । 

এই সমস্ত চিশুঞ্চলিব সাহাযো অভিজ্ঞেব! বসের অনুমান করে 
খকেন। 

মৃতদেহ সনাক্তকরণ কতক গুল ক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যার স্থি করে। 
উপবোক্ত আলোচনার প্রস্থ পদ্ধতিগুলিব প্রয়োগ এবং অ'ভঙ্ঞ 
সনুসন্ধানীর তীক্ষ দুটি ও বৃদ্ধিদন্তাৰ উপব সনাক্তকবণের সাফল্য 
,লঞ্পূর্ণভাবে নির্ভর করে থাকে। 


অপ্রাপ্তবরক্ক অপরাধী* 

অপরাধমূলক কাজে লিগু থাকাব অভিযোগে অভিযুক্ত কিশোর 
কিশোরীদের কথা প্রায়ই শুনতে পাঁওযা যায়। দগুনীতি ও দণ্ডবিধির 
তত্বে এবং প্রযুক্তিব ক্ষেত্রে এদেৰ যেমন নিরপবাধ হিসাবে নিষ্কৃতি দেওযা 
হয় না, ঠিক তেমনি প্রাপ্তবযস্ক অপবাধীদেব সমপর্যায়ে এদেব বিচাব 
কবাও হয না। এদেব জীবনেব বযঃসদ্ষিকালে মনেৰ আকাশ জুডে 
বিশৃহ্খলতাব মেঘ ওঠে, ব্যক্তি-মানসেব সব সৌন্দয উচ্ছজ্ঘলতাব ঝড়ে 
বিধ্বস্ত হয। পবিণামে দ্রিশেহ'বা হযে এবা কোথাষ ভেসে চলে তা 
নিজেবাই বুঝতে পাবে না। এই সময়ে এবা এমন কতবগুলো। 
কাজ কৰে থাকে, যে গুলো সমাজ ও সং্ক(ভব পবিপন্থী। শুধু তাহ 
নয, এদর এমন কিছু কাজ কবতে দ্রেখা যায, যা নিঃসন্দেতে প্রচ 
রীতিনী[শ, মূল্যবোধ বা আহনকান্রনেব গ'বপ্রে ্গতে আপািকন। 
কু-স“সর্গেব ভাবে £দেব উচ্ছজ্ঘলত|! এমন একটি পযাযে পৌছা- 
যাব ফলে এবা পুলিসেব হাতে ধবা পড়ে এবং বিশেষ ধাবা আঁভযুগ্ত 
হয। বতমানে, বিশেষ আশালতে এদেব ধিচাব হয এবং মা১বণ 
সংন্কবাবের উদ্বোশ্যেহ এবা দ্ুভোগ কবে থাকে । অবশ্বা অনেক সমধে 
এদ্রে মধ্যে কেট কেউ এমন শুঘন্য অপবাধ কবে ফেলে য প্রাগুপযন্থ 
অপরাধ'দেবও হার মানায। হবু আইন এদেব প্রতি বিশেষ সভানুভা * 
দেখায, এদ্ধেব ভবিষ্যৎ কলাণেব কামন*য। অপ্রাপ্তবয'কাদের পতি 
প্রযোজা দরণ্ডনীতি ও দণ্চবিধি মুলত" ওদের স্প্থ সমাজ-জী'ব 
যাপনের মহত উদ্দেশ্টেই প্রাণাত হায়েছে | 

সাধাবণতঃ সাত-আট বছবেব ছেলেমেয়েদের বিৰুদ্ধে দুক্ধতির বোনে 
অভিযোগ আদালতে স্বাকৃতি পা না। অনুমান কব! হয যে আট 


* গান্ধ'বাদের অন্যতম প্রবত্ত| এব" স্বনামধন্ত নৃঙভ্ববিদ্‌ স্ব্গাব অধ্যাপক 
নির্মলকুমার বন্ুর উৎসাহে চিত এবং তারই নিদেশে মনীষী বিনষ সগ্নকার 
ইনস্টিটিউট, অফ. সোশ্তাল সায়েন্স সংস্থার মুখপত্রে লিখিত লেখকের ধারাবাহিক 
রচনাগুলি দ্রষ্টব্য। 


৭১ অপ্রাপ্তব্রস্ক অপরাধী 


বছর বয়সের পর থেকে তের বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের স্থুপরি- 
কল্লিত ভাবে অপরাধ করার মত মানসিক পরিপুতি না থাকলেও ছুষ্ৃতি- 
মূলক কাজ বলতে কি বোঝায় তা বোঝবার এবং দৃষ্টি এড়িয়ে চলার 
ক্ষমতাও তাদের থাকে । চোদ্দ বছর বয়স থেকে একুশ বছর বয়সের 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে পরিকল্পনা অনুষায়ী অপরাধ করার ক্ষমতা থাকা 
মোটেই অস্বাভাবিক নয়। একুশ বছরের পর যে-কোনো যুবক বা 
যুবতী সব দিক থেকে স্থপরিকল্লিত পদ্ধতিতে অপরাধ করবার উপযুক্ততা 
লাভ করে থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে দৈহিক ও মানসিক পরিপূতির 
সামগ্রস্ত বজায় রেখে কাদের পক্ষে ছুরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনা অনুযায়ী 
অপরাধ করা সম্তব-_সেই বিষয়ে ধান দিয়েই অধুনাযুগের দগুবিধি রচনা 
করা হয়েছে। এই কারণে বর্তমানে দগুনীতি ও দণ্ডবিধি অপ্রাপ্ত- 
বয়স্কদের প্রতি যত সানুভূতিশীল, প্রাপ্তবয়স্কদের প্রন্তি ততোধিক 
নিম্পৃহ ও নির্মম । নবশ্য শুধুমাত্র বয়ঃসীমার ভিদ্তিতে সমগ্রা বিষয়টিকে 
বিচার করার অন্বিধা গুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অত্যন্ত জটিলতার স্ষ্টি 
করে থাকে। 

বুদ্ধব বা পধ্যপ্ু বিচাব শক্ভ্িব অভাবে অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে 
গেছে এমন প্রাপ্তবধস্ক অপরাধীর সংখ্যাও নেহাত উপেক্ষণীয় নয়। 
কিন্তু শুধু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার জগ্টেই তাধা সব সভানুভূতি থেকে বঞ্চিত 
হয়-_-এদের ক্ষেত্রে দণ্ডভোগের পব স্বাভাবিক সমাজ-জীবন যাত্রার কথা 
দণ্ডবিধানেব সময় বিশেষ খেয়াল কবা হুদ না। অথচ অত্যন্ত চত্তুর যে 
কোনে কটুর স্বভাব-অপর।ধা ক্ষেত্র বিশেষে কৈশোরের দোহাই দিয়ে দণ্ড- 
নীতি এবং দণ্ডবিধির সব কিছু সহানুভুতিমূলক বিশেষ ব্যবস্থা গুলির স্থযোগ 
নেয়। বয়সের মানদণ্ডে অপরাধ'দের শ্রেণী বিচার করার স্থুযোগ সুবিধা 
অনেক বেশি বলেই নানা অস্থবিধাকে মেনে নিয়েও বযসের মানদগুকে 
উপেক্ষা করা এখনও সস্তব হয়নি । পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রচলিত রীতি 
অনুযায়ী সাধারণতঃ সাত থেকে আঠার বছরের বয়ঃসীমায় অপ্রাপ্তবয়ন্ব 
অপরাধীদের সীমীত কর! হয়েছে । খুন, রাহাজানি, ডাকাতি, বলাৎকার, 
ইত্যাদি গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হলে অনেকক্ষেত্রে ষোল বছর 


অপরাধ ও অপরাধী ২ 


বয়সকেই সীমারেখা হিসাবে ধরা হয়ে থাকে । এখানে বয়সের মানদণ্ড 
ছেড়ে অপরাধের গুরুত্বের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া! হয়-_অর্থাৎ এ 
গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ বার পক্ষে করা সম্ভবধরে নেওয়া হয় যে, সেনিশ্চয় 
কৈশোরেই অকাল পক্ক হয়ে উঠেছে । তা না হলে সে প্রাপুবয়ন্কদের 
মত যোগ্যত। দেখিয়ে অপরাধটি করতে পারতো না। গাই এক্ষেত্রে 
অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়া সত্তেও সে প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর সঙ্গে তুলনীয় । 
অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধী প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় অবশ্য বিচার্য ই (১) 
প্রাক্কৈশোর থেকে কৈশোরোভ্তর কাল পর্যন্ত বয়ঃসীমা ; (২) অভিযুক্ত 
অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিচারের জন্য বিশেষ আদালত, তার বিচারনীতি, 
আচরণ ও সংস্কারদুূলক দণ্ুবধি ; এবং (৩) অপরাধের গুরুত্ব বিবে- 
চনায় অভিযুক্ত অপ্রাপুবয়স্দের দৈহিক এবং মানসিক যোগ্যতা নিরূপণ । 
এই বিষয়ে, শক্রমিন্াল ল জ্যা্ড আ্যডমিন্স্টশন গ্রন্থে অধ্যাপক 
মাইকেল এবং অধাপক ওয়েস্লার লিখেছেন--অপ্রাপ্তবয়স্ধদের পক্ষে 
বাঞ্থিত এবং শোভনীয় আচরণগুলি কি-কি, তা নির্দিষ্ট কবার সে সঙ্গে 
কোন্‌ কোন্‌ অবাছিত বা! গাহত আচরণ সংস্কারযোগ্য বা পরিমার্জন- 
সাপেক্ষ তা স্থির করতে হবে। কোন্‌ ধরনের অবাঞ্চিত আচরণগুলি 
প্রতিবিধানের অভাবে প্রশ্রয় পেলে ক্রমশ উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবে পরিণত 
হতে পারে এবং সমাজ-শৃঙ্খলাকে বিপর্যস্ত করনে পারে, তা শিশ্চিতরূপে 
জানতে হবে। সর্বোপরি, আচরণ সংস্কারের প্রতিটি পদ্ধতির উপ- 
কারিতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে হবে যাতে উপকারের প্রচেষ্টাব ভুলে 
ওদের কোনো অপকার না হয়।”৮ এই প্রসঙ্গে যুক্তবাষ্ট্রের স্াশান্যাল 
প্রোবেশন এ্যাসোসিয়েশন কতকগু।ল প্রগতিশীল প্রস্তাব পেশ করেছেন। 
এদের প্রস্তাব অনুযায়ী, সেই সব অপ্রাপ্তবয়স্ককে বিশেষ আদালতের 
সাহায্যে আচরণ সংস্কারের বিধি-নির্দেশ দেওয়া হবে £ (১) যার উপ- 
জীবিকা, আচরণ, পরিবেশ অথবা সংসর্গ তার ভবিষ্যতের পক্ষে অকল্যাঁণ- 
কর বা স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে প্রতিকূল প্রমাণিত হবে । (২) বার মধো 
পালিয়ে-ষাওয়া বা নিরুদ্দেশ হওয়ার স্বভাব এবং পিতামাত। বা অভি- 
ভাবকদের অনুশাসন উপেক্ষা করার স্বভাব দেখা যাবে । (৩) যে তার 


শত অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধী 


বয়সের উপযোগী আইনানুগ শিক্ষাগ্রহণে বিমুখ হবে, বিদ্ভালয়ের শাস্তি 
বিদ্বিত করবে, অথবা অসদুদ্দেশ্টে বিষ্ভালয়ে নিয়মিত অনুপস্থিত হবে । 
এবং (8) .যেতার দেশের, সমাজের, বা সংবিধানের স্বীকৃত সংস্থার 
বিধি-নির্দেশ স্বীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়মিত ভঙ্গ করবে । 

অপ্রাপগু বয়স্কদের মূলতঃ ছুটি উদ্দেশে অভিযুক্ত করা হয়__প্রথমতঃ 
যে-কোনো বেজাইনী বা প্রশাসনের প্রতিবন্ধক কাজ করাব স্পৃহাকে 
সমূলে উত্পাটন করা, এবং দ্বিতীয়তঃ ভাবীকালের অপরাধীর সংখা! 
হান করা। বাস্তব ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্ঠ ছুটি সম্পুর্ণ সফল না হলেও 
যুক্তির দিক থেকে উদ্দেশ্য ডুটি স্থসামগ্রস্তপূর্ণ। অধুনাকালের দণ্ড- 
বিধির মধোও এ দুটি উদ্দেশ্টের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। 
বর্তমানে, গুরুতর অপবাধে অপরাধাকে এমনই দণ্ড দেওয়া হয় যাতে 
ভবিষ্যতে সে এ জঘন্য কাজের পুনরাবৃদ্ধি না করে অথবা পুনরাবৃত্তির 
স্থযোগ না পায় এবং এ দগুভোগের দৃষ্টান্তে অন্যেব মধ্যেও যাঁতে 
ধন্য অপবাদের স্পৃহা অঙ্কুবেই বিনস্ট ভয় । অগ্রাপ্তধয়স্কদের বিধি- 
বহিভূর্ত এবং গহিত আঁচরণগুলিকে সংস্কত পরিমাজিত করে তাদের 
স্বস্থ সমাজ-জীবন যাত্রাব উদ্দেশ্যেই তাদের বিশেষ আদালতে 
অভিযুন্ত করা হয় এবং এ উদ্দেশা-প্রণোদিত হয়েই বিশেষ-আদালত 
ব্ধি-নির্দেশ দিয়ে খাকেন। সুতবাং এ উদ্দেশ্বাকে সফল করে ভুলতে 
হলে বিধি-বহিভূতি ও গহিত আচরণের সংজ্ঞা এবং বৈশিস্ট্যগুলি বিশেষ 
প্রয়োজন । প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে £ 

ঠিক কি ধরনের গহিত কাজে লিপ্ত হলে কোন্‌ ছেলেকে বা মেয়েকে 
বিশেষ আদালতে অভিযুক্ত কবা উচিত? পারিবাবিক পরিবেশের 
উচ্ছজ্খলতা বা বিশৃঙ্খলতায় বিরক্ত বা উত্াক্ত হয়ে যদি কোনো ছেলে 
বা মেয়ের মধ্যে নিরুদ্দেশ হওয়ার প্রবণতা দেখ দেয় তা হলে সেকি 
আচরণ সংস্কারের জন্যে আদালতে অভুক্ত হবে? শাসনের ছলে 
নিগীড়নের্র প্রতিক্রিয়ার ফলে যদি অল্পবয়স্বদের মধ্যে আক্রোশের 
অভিব্যক্তিতে মাত্রাধিক্য দেখা যায় বা অসংযত আবেগের বন্য প্রকৃতির 
অভিব্যক্তি দেখ! যায় তাহলে এর! কি বিশেষ আদালতে অভিযুক্ত হবে ? 


ঘপরাঁধ ও অপরাধী ৭8 


পারিবারিক কুসংস্কার, নির্যম শাসন, সুদীর্ঘ অভাব অনটনেব ঘাত- 
প্রতিঘাত, নিভীক ও স্বাবলম্বী হওয়ার পক্ষে প্রতিকূল পবিবেশ, ইত্যাদিব 
সঙ্গে আপোস না-করতে পেবে বদ্দি কোনে। ছেলে বা মেযে অভিভাবক 
বা গুকজনদের বিকদ্ধাচবণ কৰে বা অবমাননা করে তাহলে তার 
আচবণকে কি গহিষ্ত বা অন্যায় আখ্যা পিষে অভিযুক্ত কবা যাবে ? 
বিবাট একান্নবন্ঠী পবিবাবেখ অভিভাবকদের দৃ্দৃষ্টিব অভাবে অথবা 
অসতর্কত| বা অবহেলা ফলে যধি কোনো অন্ধ কিশোবী কোনো চস্তুব 
কুচক্রীব পাল্লা পড়ে কলঙ্কিত হুম তাহলে তাকেও কি অপ্রাপুবষস্য 
অপবাধী হিসাবে আভযুক্ত কা হবে? 

যাদ পবে নেওযা হু যে ডপাবোক্ত প্রতিটি ন্সেত্রেহত ওন! 
অভিযুক্ত হবে এব" বিশেষ আদালতেখ পিচাব অনুসাবে দওভোগ করবে 
তাহলে জিজ্ঞান্য হবে__এই দৃ্ণশন্ত অন্যান্থা ছেলেমেয়েদের মধে থে 
প্রর্তীক্রযা স্ষ্টি করবে তাৰ প্রভাবে বৰ ঠাদেব অপরাবস্পুহ 
অন্কুবে বিনধ হবে? এখনে পধস্ত এ বিষযে নিঃসন্দেহ 
হওযা মাষ নি। প্রমঙ্গক্রমে, কণঙকগুলি বিশ্ঙ্খশ পাবস্থিহি 
কথা মনে আসে যেণুগিব বিসনয গুজবে অপগ্রাপ্তবষ্দদৰ 
মনে, আচবণে ও স্বভ'বে পবাধস্পৃষ্। প্রশ্রদ্ঘ পায় | যেমন--আব 
পাবিবাধিক পবিবেশ, অনভিভাবধদেব সন্তক দৃষ্টিব শোথল। বা আখি 
পাবিবাবিক উচছজ্খলতী, চবম প ব্দা, এন” অগ্মাস্থ্যকৰ পরী পাঝবেশ | 
দেখা গেছে, অশ্বাস্থাকৰ পশী পখ্বেশে নিধাকণ অর্থাভাবে জ্রিন্ট পও 
বাপগুলি পশুপক্ষাব খাসস্তানেব মতো ছাউনিব মধ্যে বাস কনে, নান! 
অসৎ উপাধে অর্থ উপাজন কবে, এবং জীবিকা জভনেধ জন্যে স্বভাব 
অপবাধ।দেব উচ্ছত্ঘলতীব ডগচাব ও উপকবণ জুগষে থাকে, অখব। 
তাধেব গভিত এবং নাতি- ববোধা চিদ্ত বিনোদনেৰ আয়োজন বখে 
থাকে। দে বযসেব ছ্রেলেমেযষেবা অন্ুনবণপ্রিষ হয, সহজে প্রলুৰ 
হয, ভালমন্দ বিচাব কন্তে পাবে না, তাদেব পক্ষে এ ধপনেব অস্থাস্থ- 
কর পল্লী-পবিবেশ যে কত ক্ষাতকব তা সহজেই অনুমেয় । 

প্রকৃত পরিচর্যা অভাবে ছোট ছেলেমেষেদেব মধ্যে অনেক সময়ে 


খ্৫ অগ্রাপ্তবরস্ক অপরাধী 


কতকগুলি বদ অভ্যাস দেখা দেয়, যেমন- একমনে আঙ্গুল চোষা, দাত 
দিয়ে নখ কাটা, খিটখিটে বা বদমেজাজী হওয়া, শহ্যামুত্রের, স্বমেহনের 
অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়া ইত্যাদি । এই প্রকৃতির ছেলেমেয়েদের মধো 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্র বিশেষে নিঃসঙ্গপ্রিয়তা, ছুশ্চিস্তাচ্ছন্নতা, 
পরিবারবিরোধী বা সমাজবিরোধী মনোভাব এবং কাল্লপ'নক অপরাধবোধ 
বিশেষভাবে প্রকট হয়ে ওঠে । এই ধরনের ব্যক্তিমানসের বিকাশগত 
সমস্যা গুলির যদি সময়মত সমাধান না করা হয় বা যখাযোগ্য আঢরণ- 
সংস্কারের ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে ভাবীকালে এদের বেয়াড়াঁপনাতেই 
সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হয়, পল্লীবাসী উত্যক্ত হয়ে ওঠে, এবং বিশেষ 
বিশেষ পরিবারকে বিব্রত হতে হয়। এই প্রকৃতির ছেলেমেয়ের! 
চরম ালম্তকে আকড়ে ধবে কর্মবিযুখ হয়ে ওঠে এবং ছলে-বলে-কৌশলে 
নীতিবিরোধী পদ্ধতিতে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করে। এরা অত্যন্ত 
বদখেয়ালী, কলহপ্রিয় এবং অবাধ্যতার গাঁতগুতি হয়ে ওঠে । এদের 
জীবনের এই ভয়াবহ সন্ধিক্ষণে এরা আত্মীয়, পরিজন ও প্রতিবেশীদের 
নেহ-সালিধ্যকে অবজ্ঞা করে এবং চড্ভুর স্বভাব-অপরাধীদের প্রলোভনে 
লালসাভরা জীবনের প্রতি একটা ছুরর আকর্ষণ অনুভব করতে থাকে । 
এদের মধ্যে ঘটনাচক্রে অনেকেই স্বভাব অপরাধীদের 'নয়া ভাইয়া” 
রূপে ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুনজখম, ব্যাভিচার ব! 
বলাৎকারের মুল অপরাধী অথবা সহযোগী অপরাধ হিসাবে পুলিসের 
হাতে ধরা পড়ে এবং দণুবিধির বিশেষ ধারায় অভিযুক্ত হয়। অভিযুক্ত 
হওয়ার পব উপযুক্ত প্রাতবিধানের সুযোগ না পেলে এদের সুস্থ সমাজ- 
জীবনের সন্তাবনা সমূলে বিনস্ট হয়। 

গ্রতিটি ছেলেমেয়ের নিজস্ব ধাত, মনের বিচিত্র গতি এবং পরিবেশের 
বিশেষ বিশেষ প্রভাবগুলি ঘটনাচক্রে এমনভাবে একত্রে সন্নিবেশিত 
হয় যে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ প্রণোদনার (0)061%) 
স্ষ্তি হয়ে থাকে । এ প্রণোদনাগুলিই তাদের প্রত্যেকের জীবনের 
গতিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং সেই নিয়্ত্রী প্রণোপনা- 
গুলিই পরিবেশের বিভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবিলায় তাদের জীবনের 


অপরাধ ও অপরাধী ৭৬ 


সাফল্য অথবা অঙ্লাফল্য, আঁশ। অথবা হতাশা, এবং পাওয়ার আনন্দ 
অথবা ন৷ পাওয়ার বেদনা, ক্ষেত্রবিশেষে তাদের ব্যক্তিগত জীবনকে হয় 
সত্পথে অথবা বিপথে পরিচালিত করে থাকে । গকৃতি, পরিবেশ এবং 
ঘটনাচক্রের তাশপর্ষপুণণ প্রভাবগুলি কোনো ছেলেকে বা কোনে 
মেয়েকে ঠিক কোন্‌ পথে নিষে যাবেই সে কথা আচরণ-বিজ্ঞানীরা 
এখনে দৃঢ়তার সঙ্গে ভবেম্মুদ্বাণী করত সক্ষম হননি। সচরাচর ছেলে- 
মেয়েদের সহজাত প্রকৃতির ওপন পরবেশেব প্রভাবে তাদের মনে 
অপরাধমূলক কাজে সত্রয় ওয়ার বাসনা আসে না, কিন্তু যদি আসে 
তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। অপরাধসূলক কার্ষের প্রত আগ্রহী 
হয়ে ওঠ] কতকগুলি ঘটনার অপশ্যন্তাবা পরিণতি । সেট জন্যে, 
স্বাভাবিক আচরণস্ম্পন্ন ছেলেমেয়েদের মধো বাক্তম্বাতজ্ভেদে যেমন 
নান। বেশিষ্ট্য গ আগ্রহ দেখা দেয়, তেশনি নাতিবিখোধা € গভিত 
আচবণশাল ছেলেমেয়েদের মধোপ্ড বিিহ্ধ থবনেব অপরাধে প্রতি 
আগ্রহ ও সেগুলিতে পারদশিতা দেখ! যায় । আইনের মানদণ্ডে এদের 
পরিচর আন্িন্ন হলেও দৈহিক ও মানসিক বিশেষাহ্ধ এর প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন- 
তার স্বাক্ষব বহন করে থাকে । বা'ক্শ্বাতন্দোর দিক থেকে এদের মধ্যে 
ভিন্নতর স্বম্পম্ট হলেও অপরাপন্প্ভাব জন্যে এদের জীবনে কতকগুল 
নিগিষট প্রভাব উপাদ!নের সমন্বয় আভজ্ঞ দৃষ্ঠিতে ধব! গড়ে । অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই শপবাধেব প্রকৃতি ও প্রন্থাবী উপাদানগুলর বিশেব বিশেষ 
সমন্থয়ের মধ্যে একটি মোগসুত্র দেখতে পাওয়া যায় । অবশ্টা প্রতি- 
ন্েত্রেই একাধিক প্রভাব উপাদান ঘটনাচক্রে সান্ধবিষ্ট হয়ে খাকে। 
স্বাতন্তরাভেদে কি ভাবে পবিবেশেব বিভিন্ন প্রত্াব। ঘটনাগুলি ব্যন্ত- 
মানসের বিকৃতি ঘটায় সেই গুড পহস্য সম্পর্কে ডক্টর উইলিয়ম হীলি 
এবং অধ্যাপক সিরিল বাট যে সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন 
সেগুলির ভিন্তিতেই সন্প্রতিকালের অকাল-অপরাধীদের নিদানত্রত্ব 
সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে । এদের মতে -মপ্রাপুবয়ন্ক অপবাধীদের জীবনের 
ইতিহাসে বিশেষভাবে তিনশ্রেণীর প্রভাবী উপাদ্দানেব সমম্থয় দেখতে 
পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, তাদের দৈহিক ও মানসিক সহজাত 


৭৭ অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধী 
বৈশিষ্ট্যগুলি ; দ্বিতীয়তঃ, পরিচর্যার প্রভাবে গড়ে-ওঠ! তাদের মনের 
বিচিত্র গতি ; এবং তৃতীয়তঃ, তাদের পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের 
বিভিন্ন ঘটনাচক্র । উক্ত তিন শ্রেণীর প্রভাবী উপাদানের মধ্যে 
ক্রমাগত মিথক্ক্িয়ার (11512506191) ) সময়ে তাদের ভাবাবেগের সহজ 
প্রকাশ যদি বারংবার বিপর্যস্ত হয ব৷ দীর্ঘদিন নিরুদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে 
তাদের বাক্তিমানসের গঠনে বিকৃতি আসে এবং তারা যে-কোনে৷ সহজলভ্য 
পথে এমন একটি পরিবেশের আশ্রয় নিতে চায় যেখানে তাদের 
প্রণোদনাগুলি প্রশমিত হনে এবং তাদের বাক্তিসঘ্ভা অবহেলিত ব! 
অপমানিত হবে না। এ সহজলভ্য পথ বা পন্থার দুর্বার আকর্ষণেই 
তারা ঘব ছাড়ে, পবিবেশকে এডিয়ে চলে, পারিবারিক অনুশীাসনকে 
তাচ্ছিল্য করে, অভিভাবকদেব কতৃর্ব ও সন্ত্রমকে ধুলায় মিশিয়ে দেয় 
এবং যে সমস্ত পথ সাধাবণে এড়িয়ে চলে, ওরা সেই সব পথেব পথিক 
হয় বা ঘে সমস্ত কাজ সমাজ ও সংস্ক্ঠিতে অবাঞ্জনীয় সেই সব কাজেই 
সক্রিয় হয়ে গুঠে। এদের ব্যক্তিমানসের বিকৃত্তির মূল কারণ বিদ্বেষ, 
এদেব প্রতিটি কাজের অন্তবালে থাকে আক্রোশের প্রণোদনা এবং 
নিজেদেব স্থখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে এব| বুহঘ্তব সমাজের সঙ্গে পরগাছাৰ 
মত নিজেদেব যুক্ত করে রাখে । 

ছোটদের মনে অপরাধ-প্রবণ হার লক্ষণ দেখা যাওয়ার কারণ 
অনুসন্ধান করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক ক্লিফোর্ড শ এবং তার সহযোগী 
গবেষকগণ দেখতে পেয়েছিলেন যে অস্বাস্থ্যকর পল্লী-পরিবেশের পরিচধায় 
ছোট ছেলেমেয়ের স্বভাবতঃই অপরাধমূলক আচরণের শিক্ষা পায় 
কারণ এ পরিবেশে অপরাধনে গহিত বা ঘৃণা মনে হয় না। তাদের 
মতে প্রত্যেক শহরে বা পল্লীতে অনুসন্ধান করলে এ অম্বাস্থ্যকর 
পরিবেশের সন্ধান পাওয়া যাবে এবং উক্ত পরিবেশের আবহাওয়া যুগে 
যুগে ছোট ছেলেমেয়েদেব বিপথগামী হওয়ার দীক্ষা দিয়ে থাকে । এই 
জন্যে সব সময়েই শ্বভাব-অপরাধীরা কিছু নিয়া ভ'ইয়াঃ পায় এবং এই 
নবাগতরাই ভবিষ্যতে স্বভাব অপরাধী হয়ে ওঠে। ক্রিফোর্ড শ যেমন 
অন্বান্থ্যকর পল্লীপরিবেশের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন, অধ্যাপক 


বসপরাধ ও অপরাধী ৭৮ 


এডুইন সাদারল্যাণ্ড ঠিক তেমনিভাবে সমগ্র সাজের পরিবেশ- বৈষম্যের 
উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন । অধ্যাপক সাদারল্যাণ্ডের মতে, সমাজে 
ও সভ্যতায় যখন সন্কট দেখা দেয় তখন মানুষের জীবনধারণের উপযোগী 
পরিবেশে শৃঙ্খলার চেয়ে বিশৃঙ্খলার আধিক্য প্রকাশ পায়, যার ফলে 
জনজীবনে আদর্শচ্যুত হবার যথেষ্ট ঘটনা ঘটে । এই ঘটনাচক্রে যারা 
জড়িয়ে পড়ে, যাদের জীবন বিপর্যস্ত হয়, ষারা একন্বার পথভ্রষ্ট হয়ে 
আর ঠিক পথে ফিরে আসতে পারে না, তারাই পাকেচক্রে স্বভাব- 
অপরাধী হয়ে ওঠে এবং তাদের প্রভাবেই অপরাধের বীজ শিশুদের মনে 

ক্রামিত হয়ে থাকে । নিষিদ্ধ পথে যাওয়ার, নিষিদ্ধ কাজ করার, 
অথবা গোপনে বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করবার এক অন্ম্য কৌতৃহল অনেক 
সময়ে ছোটদের মনে প্রবল হয়ে ওঠার প্রধান কারণ--ছোটদের সামনে 
বড়দের নিষেধ লঙ্ঘন করতে দেখা । এই কৌতৃহলের বশবর্তী হয়ে 
এর] যখন স্থযোগ খোঁজে তখনই এর! স্বভাৰ-অপরাধীদের শিকার হয় 
এবং নিছক কৌতুহল নিবৃদ্তির বশে নিষিদ্ধ কাজ করতে গিয়ে এমন 
লোভনীয় ঘটনাচক্রে তার! জাড়িয়ে পড়ে যার নাগপাশ থেকে নিজেকে 
মুক্ত করার ক্ষমত। তাদের থাকে না। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক 
ভিয়েনস্টেইনন এবং অধাপক লেন্জ বলেছেন যে অল্পবয়সে যার! 
অপরাধ করে থাকে তাদের ভিতর এক শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে 
নিষিদ্ধ কাজ করবার একটা প্রণোদনা তাদের বিপথগামী করে তোলে 
এবং অন্য শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা নিছক পরিবেশের পাকচক্রে অপরাধের 
পঙ্গে জড়িয়ে পড়ে । প্রথম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের ধাত তাদের 
অপরাধী করে তোলে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের পরিবেশের 
দুর্ঘটন৷ তাদের হুর্ভাগ্যকে গড়ে তোলে । বিশিষ্ট মাফিন অপরাধবিজ্ঞানী 
লিগুস্মিথ এই দ্বিতীয় শ্রেণীকে সমাজস্ষ্ট অপরাধী আখ্যা দিয়েছেন। 
যে-সব ছেলেমেয়েদের ধাতে অপরাধের স্পৃহা কোনো অজ্ঞাত কারণে 
এসে যায় তাদের ব্ক্তিমানস সমীক্ষা করে রবার্ট লিগুনার তাদের মনের 
গতি বৈচিত্র্যের রহমত বহুলাংশে উদ্ঘাটিত করেছেন। তার সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী, এই সব ছেলেমেয়েদের নির্জন মনের কোনো এক অতীব 


থ্৯ অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধী 


সক্রিয় অথচ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত প্রণোদনা তাদের এই ধাতটি গড়ে তোলে। 
তাঁর মতে, ষে সব ছেলেমেয়েদের মন সবল তারা নিজ্ান মনের তীব্র 
প্রণোদ্দনাকে যে কোনো উপায়ে সামলে নেয় অথবা পরোক্ষভাবে সেই 
প্রণোদনাকে তৃপ্ত রাখে বা শান্ত রাখে । কিন্ত যাদের মন ছুর্বল তারা 
সামলাতে পারে ন। এবং তাদের মনের গতি সব সময়েই এ প্রণোনাঁর 
প্রভাবে পরিচালিত হয় বলেই তাদের ধাতে নিজ্ঞন মনের আদিম ও 
স্ুল ভাব প্রত্যক্ষীভূত হয়--( যখন প্রশ্যক্ষীভূত হয়) তখন তারা যে 
কাজ করে সেগুলি রুচিবজিত, নী'তিবিরোধী, এবং তারা বিপথগামী 
হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং এদের মনকে সবল না করতে পারলে 
এদের মতিগতি বদলানো যেতে পারে না। 

অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে প্রকাশিত 
বিভিন্ন গবেষণার সিদ্ধান্ত অনুধাবন করলে স্পন্টই বোঝা যায় যে 
বিপথগামী হওয়ার কারণগুলির ভিদ্তিতে ওদের নিন্ললিখিত চারিটি 
বিভাগে বিন্যস্ত কবতে পারি- প্রথমতঃ, যারা সম্পূর্ণ নিজেদের অজ্ঞাতে 
নিছক দৈবছুবিপাকে খুব জঘন্য অপবাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে-_- 
তাদের জীবনে এই ভাবে জড়িয়ে-পড়া সত্যিই একটি ব্যতিক্রম । 
দ্বিতীয়তঃ,যাঁর। দুর্ভাগ্যতদমে এমন পরিবারে জন্মেছে এবং এমন পরিবেশে 
মানুষ হয়েছে যেখানে অপরাধমূলক কাজগুলি উপজীবিকার নামান্তর । 
এই আবহাওয়ায় প্রতিপালিত ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিমানসের গতি- 
প্রকৃতিতে উচ্ছৃছগলতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে খাকীর ফলে এদেব বিবেকের 
কাছে অন্যায়, গহিত এবং নীতিবিরোধী কাজগুলি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং 
সহজগ্রা হিসাবে সমাদূত হয়ে থাকে । কারণ এদের জীবনে অপরাধ 
ব্যতিক্রমের পর্যায়ে পড়ে না। তৃতীয় 5, মানসিক অস্্স্থতার প্রভাবে 
যারা নিজ্ভ্ধন মনের কোনো অজ্ঞাত প্রণোদনার তাগিদে সমাজ ও 
সংস্কতিবিরোধী কাজ করে থাকে । এদের অপরাধগুলির চরিত্রে 
এমন একটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় যার সাহায্যে অভিজ্ঞ 
বুঝতে পারেন যে এটা তাদের “মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ। মানসিক 
সুস্থত! ফিরে পেলে এরা আর অপরাধমূলক কাজ করতে পারে না। 


অপরাধ ও অপরাধী ৮৯ 


চতুর্থতঃ, দৈহিক অথবা মানসিক শক্তিতে অসমর্থ বিকলাঙ্গ অথবা পঙ্গু 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে যারা অত্যধিক অবহেলা এবং অনাদরের নিগীড়ন 
সহ করতে না! পেরে মথবা পরিত্যক্ত হওয়ার পর স্বভাব-অপরাধীদের 
আশ্রয়ে জীবন ধারণ করতে বাধ্য হয়। এরা যেমন অপরাধীদের উপর 
নির্ভরশীল হয়, তেমনি অপরাধীরাও বিভিন্ন গহিত কাজে এদের উপর 
নির্ভরশীল হয়ে থাকে । উপরোক্ত চারটি বিভার্গন অপ্রাপ্তবয়স্কদের 
অপরাধী হয়ে ওঠার কারণগুলিকে বিন্যাস করার অভিমতটি সমর্থনযোগ্য 
হলেও সব সময়েই আমাদের মনে রাখা উচিত যে প্রতি ক্ষেত্রেই 
একাধিক কারণের পারস্পরিক মিথক্ফ্রিয়া এদের ব্যক্তিমানসের গতি- 
প্রকৃতিতে বিকৃতি ঘটিয়ে থাকে । 
অপ্রাপ্তবরস্ক অপরাধীদের আচরণ সংস্কারের উদ্দেশ্টে বিশেষ 
আদালতের প্রয়োজনীয়তা সর্বজনম্বীকৃত। এই ধরনের আদালতের 
খা আমদের দেশে প্রয়োজনেব তুলনায় নগণ্য । প্রয়োজন অনুযায়ী 
এই আদালত স্থাপন করা এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালন! করার দায়িত্ব 
শাসন-কতৃপিক্ষের ; কারণ, সমাজকে তথা সমগ্র দেশকে প্রগতির পথে 
এগিয়ে নিষে যাওয়ার প্রশাসনিক দায়িত্ব দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ 
তাদের হাতেই সূুলে দিয়েছেন_-সেই দিক থেকে যে-সব ব্যাপারে 
ছেলেমেয়েদের অভিভাবকরা প্রকৃতপক্ষে অক্ষম, আশ! করা যায়, সেই সব 
বাপারে শাসন-কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের প্রতিভূরূপেই কাজ, করবেন। 
শসন-কতৃপক্ষের ওপর এই দায়িত্ব ন্যন্ত থাকার সঙ্গে আইন এবং 
আদালতের ব্যবস্থাপত্র এমন হওয়া উচিত যে মাচরণ-সংস্কার কেন্দ্রে 
ছেলেমেয়েরা যেন মনোরম, স্থশৃঙ্খল ও স্বাস্থাকর পরিবেশে থাকার 
স্বযোগ পাঁয়। কারণ, সব সময়েই মনে রাখতে হবে বে বিপথগামী 
হয়ে ওঠার জন্যে ছেলেমেয়েদের নীতিগত বা আইনগতভাবে দায়ী করা 
চলে না। এই কারণেই আচরণ-সংস্কার কেন্দ্রে প্রতিশোধমূলক শাস্তির 
প্রচলন নেই। এই ধরনের সংস্কারালয়ে ছেলেমেয়েদের সাধারণ 
কয়েদীদের মত আটক রাখা হয় না, তার পরিবর্তে অভিভাবকরা 
সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে যেমন ছেলেমেয়েদের সুষম ব্যক্তিমানস গঠনের 


৮১ অপ্রা্থবযস্ব অপরাধী 


চেষ্টা করেন, অনুরূপ একটি পরিবেশের মধ্যেই তাদের রাখার ব্যবস্থ! 
করা হয়ে থাকে। সংস্কারালয়ের কঠোর অনুশাসন বিপথগামী 
ছেলেমেয়েদের কল্যাণের উদ্দেশ্বেই প্রবতিত হয়ে থাকে । এখানে 
ছেলেমেয়েদের এনে রাখবার মুখ্য উদ্দেশ্ট তাদের জীবনের অপুর্ণ চাহিদা, 
বত শন্যস্থান, যত ক্ষোভ, রাগ, ছুঃখ, ইত্যাদ্রিকে জানা, বোঝা, এবং 
সেইগুলির বিষময় প্রভাব থেকে তাদের মুক্ত করে সুস্থ সমাজ-জীবনে 
পুনর্বাসিত করা । এখানে আবাসিক ছেলেমেয়েদের গৃহবিমুখ এবং 
সমাজবিমুখ মনোভাবকে স্থুবিন্যস্ত ও সংশোধিত করে আবার গৃহমুখী ও 
সমাজানুগ করে তোলার সব ব্যবস্থাই থাকা বাঞ্ছনীয় । 

' উপরোক্ত আলোচনার ভিগ্তিতে বলা যাঁয় যে অপ্রাগুবয়ন্ষদের 
অপরাধ-স্পৃহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করার পর বিধিনির্দেশ দেওয়াই 
ওদেব জন্য বিশেষ আদালতের কর্মপদ্ধাতির বিশেষত্ব হওয়া উচিত । 
এই আদালত শুধু প্রমাণ 'ও যুক্তিতর্কের ভিদ্তিতে বিচার করে রায় দ্রিলে 
সব দিক থেকে কর্তবাচ্যুত হবে। এই আদালতকে বিচারের সময় 
অভিযুক্তের মনের চাহিদা গুলিকে বিশেষভাবে জানতে হবে, প্রভাবী 
প্রণোদনাগুলিকে বুঝতে হবে, পবিবেশের কি কি দুষ্ট প্রভাব অভিযুক্তের 
মনকে, চিন্তাধারাকে বিপথগামী করে ভুলেছে তার বিশদ বিবরণ সংগ্রহ 
করতে হবে-_-নচে আদালতেব পক্ষে অভিযুক্তের আচবণ সংস্কারের 
জন্য প্রয়োজনীয় যথোপযুক্ত বিধিনির্দেশ দেওয়া সম্ভব হতে পারে না। 
কারণ, এই বিধিনার্দেশের মুখা উদ্দেশ্য হলো আয়ন্তাধীন পরিবেশে 
নিয়ত পর্যবেক্ষণাধীন জবস্থায় আগ্রাপ্তবয়ক্কদের চিন্তাধারার স্থনিয়ন্ত্রণ । 
স্থনিয়ন্ত্রিত চিন্তাধারার প্রভাবে পুনবায় যাতে ওর! স্থপথে চলতে পারে 
তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা, উপজীবিকার প্রারস্তিক অভিজ্ঞতা, এবং 
নির্দোষ চিন্ত-বিনোদক কার্ধাদির বিধিনির্দেশগুলি যেখানে প্রতিপালিত 
হবে সেই সব আচরণ-সংস্কার কেন্দ্রগুলির ক্রেটি বিচ্যুতির প্রতিবিধানের 
দিকেও আদালতের সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন । এর জন্য 
আদালত থেকে প্রতিটি অনুমোদিত আচরণ-সংস্কীর কেন্দ্রের প্রশাসনিক 
স্থুব্যবস্থার ভার মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিজ্ঞানীদের 

অপরাঁধ--৬ 


ঘপরাধ ও অপরাধী ৮২ 


দ্বারা গঠিত একটি ক্ষমতাশালী কমিটির উপর দেওয়া সঙ্গত। বর্তমানে 
যে ভাবে আচরণ-সংস্কার কেন্দ্রগুলি পরিচালিত হয়ে থাকে তার সঙ্গে 
পরিচিত হলে সহজেই বোঝা যায় ষে এখন সেখানে যে-সব অপ্রাপ্ত- 
বয়স্করা আবাসিক রূপে রয়েছে তাদের মধ্যে ভবিষ্যতে কোনে স্বপ্ন নেই, 
তারা সেখান থেকে পালিয়ে যেতেই চায়। গ্রাসাচ্ছাদনের এবং রাত্রি 
বাসের শ্ববন্দোবস্ত থাকলেও অতীতের সব কলঙ্ক মুক্ত হয়ে আবার 
স্বম্থ সমাজ-জীবন যাপন করে স্ুনাগরিকের জীবন-স্বাচ্ছন্দ্য 
ফিরে পাবার প্রাণবন্ত প্রচেষ্টার অভাব এ কেন্দ্রগুলির আবহাওয়ায় 
স্থপরিস্ফুট । যদি এ সব কেন্দ্রের কাগজপত্র দেখেন, ছবি তোলেন, 
তাহলে দেখতে পাবেন বা আপনার মনে হবে--সব বাবস্থাই করা 
আছে; কিন্তু বদি আবাসিকর্দের জাবনের গতিপথের সন্ধান গোপনে 
নেন, তাহলে দেখবেন যে তাদের জীবনের মুল বৃহত্তর সমাজ-জীবনের 
পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনে। এক অজ্ঞাত ও অনভিপ্রেত 
পরিবেশের দিকে এগিয়ে চলেছে । এই সব আবামিকদেব জীবন, হয় 
শুকিয়ে যাবে, আর না হয় এর! বেঁচে থাকবে এক নবাঞ্ছিত জগতের 
পরিবেশে, সেখানকার বাসিন্দা হয়ে । ছ'বব মানুষকে যতই প্রাণবন্ত 
মনে হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে সে যেমন নিষ্প্রাণ, সমাজ-জীবনে 
অচল, ঠিক সেই রকম এখনে! পর্যন্ত এ আচরণ-সংস্কার কেন্দ্রগুলি এক 
মহণ্ড উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে 'নশ্াণ সন্ভা নিয়েই বিরাজ করছে। 
কিভাবে এই কেন্দ্রগুলিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা বায়, তার পরিকল্পনা 
প্রণয়নের জন্য বিজ্ঞানীবৃন্দের সাহাধ্য প্রশাসকদের নিতেই হবে। নিষ্পাণ 
কর্মসূচীর অন্তরালে যেটুকু প্রশাসনীক অহ মিকা এখনো প্রতিবন্ধকের সমষ্টি 
করছে, জাশ। কর! যায়, বুহদ্তর কল্যাণের কামনায় তা অচিরেই দূর হয়ে 
যাবে। 

একটু সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে যদি অনুসন্ধান করা যায়, তাহলে প্রতি 
শহরের এবং শহরতলীর প্রায় প্রতিটি পল্লীতেই কিছু অল্পবয়সী ছেলে 
মেয়ের সন্ধান পাওয়। যাবে যারা অভিভাবকদের অক্ষমতার অথবা 
নিলিগুতার স্বযোগ নিয়ে নিজেদের খেয়ালের উজানে ধেয়ে চলেছে। 
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নিজেদের ভবিষ্যাতের বিষময় পরিণাম সম্পর্কে এদের কোনে! উপলব্ধি 
নেই। উদ্দেশ্টাবিহীন হয়ে, যেখানে-সেখানে যখন-তখন ঘুরে বেড়াবার 
-সময়ে এদের গতিবিধি অনেক ক্ষেত্রে সন্দেহজনক মনে হওয়ায় এরা 
পুলিসের হাতে ধরা পড়ে। এর! নিজেদের পরিচর গোপন রেখে 
কপদকহীন অবস্থায় ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ায়, মাঠে-ঘাটে, পথে, 
স্টেশনে বা ধর্মশালায় রাত কাটায় । এদের মধ্যে কেউ কেউ ম্বভাব- 
অপরাধীদের আড্ডায় আশ্রয় পায়, এবং খাওযা-পরার বিনিময়ে ছোট- 
'খাঁটো ফরমাস খাটতে খাটতে ক্রমশ তাদের বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে । এই সময়ে 
এরা জুয়া খেলতে, নেশ! করতে ও স্বভাবঅপরাধীদের পাল্লায় পড়ে চুরি 
করতে শেখে । সাধারণতঃ, মোটরগাড়ীর যন্ত্রপাতি খুলে নেওয়ার সময়, 
সাইকেল নিয়ে পালাবার সময়, দোকান থেকে বা গুহস্থের বাড়ি থেকে 
জিনিসপত্র নিয়ে পালাবার সমর অভিজ্ঞতার অভাবে এরা ধরা পড়ে। 
মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র বে-আইনীভাবে লুকিয়ে রাখা, হত্যা, হত্যার চেষ্টা, 
ব্যভিচার এবং বলাকারের অভিযোগেও এর৷ অভিযুক্ত হয়ে থাকে। 
তবে, যে ভাবেই অভিযুক্ত হোক না কেন, এদের মনের কথা জানতে 
পারলে বোঝা যায় যে এদের প্রাত্যেকেরই জীবনের একটি বেদনাদায়ক 
ইতিহাস থাকে । যার প্রভাবে এরা ক্রমশ বিপথগামা হওয়ার সময়-_- 
ঠিক যে অবস্থায় ধরা পড়লে এবং আচরণ সংস্কারের ব্যবস্থা! 
করা হলে এদের জীবনে অসৎ সঙ্গেব প্রভাবে সর্বনাশ ঘনিয়ে 
উঠত না, সেই অবস্থায় ধরা ন। পড়ে বেয়াঁড়াপনা যখন এদের স্বভাবে 
পরিণত হয়ে যায় তখনই এরা ধরা পড়ে । যখন এরা ধরা পড়ে কোনে! 
অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে দণ্ডভোগ করে, তার পরে এরা সমাজে 
আর কিছুতেই সহজ হতে পারে না অথবা সমাজ বা প্রতিবেশীরা এদের 
সহজভাবে গ্রহণ কবতে পারে না। কিন্তু কেন এমন হয়? অথবা 
কিভাবে চললে এঁ সমস্যার সমাধান হতে পারে? সেসম্বন্ধে কিছু 
আলোচনা প্রয়োজন। 
ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে পরিবেশ-প্রভাবী যে-সমস্ত ঘটনাচক্রে 
'পরাধস্পৃহা জেগে ওঠে এবং ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে তাদের অপরাধপ্রবণ 
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করে অথবা স্বভাব-অপরাধী করে ভুলতে পারে, সেইগুলির প্রতিবিধান, 
সম্পর্কে সমাজের প্রত্যেকের যে দ্ায়িতটুকু আছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
কোনে না কোনো কারণে প্রতিপালিত হয় না। প্রতিপালিত হয় না 
একথা বলার পক্ষে যুক্তি হলো! যে ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে যখনই, 
কোনো আপঘ্তিকর স্বভাব আমর! লক্ষ্য করি অথবা যখনই অভিভাবক- 
ব! শুভাকাঙক্ষীদের শাসনকে উপেক্ষা করে গহিত কাজে তাদের লিপু 
হতে দেখি, তখনই আমর! তাদের বিরত করার জগ্য বা তাদ্দের আচরণ- 
ংস্কারের জন্য তৎপর হয়ে উঠি না। তা ছাড়! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
অভিভাবকরা নিজেদের অক্ষমতাকে সহজে স্বীকার করে নিজে 
প্রতিবিধানের জন্য খুব বেশি আগ্রহ দেখান না । “এখন ছোট আছে, 
বোঝে না। পরে, বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে,”-_এই যুক্তির দোহাই 
দিয়ে অনেকে নিশ্চিন্ত থাকেন । অনেকের ধারণা আছে--অভিভাবকদের 
সাধ্যে কুলায় না বলেই তারা প্রতিবিধান করতে পারেন না। এই 
ধারণা সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কারণ, দেখা গেছে সাধ্যে কুলায় এমন 
অভিভাবক ও বাপারট। গোপন রাখতে চান- আত্মমর্ধাদা বা পারিবারিক 
মর্যাদা ক্ষ হবার ভয়ে। এমন কি অনেক অভিভাবক বিপথগামী 
ছেলেমেয়ের পক্ষ নিয়ে প্রতিবেশীব সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হন, থানায় গিষে 
মিথ্যা এজাহার দেন । এরা বিষয়টির ভাবী বিষময় পরিণাম সম্পর্কে 
হয় উদাসীন অথবা অজ্ঞ, কিংব। প্রকৃত গলদ কোথায় তা জেনেও 
উপায়ান্তর না দেখে শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চেষ্টা করেন। 
অপ্রাপ্ বয়স্কদের আদালত সম্পর্কে অভিভাবক এবং প্রতিবেশীদের 
অভ্ঞত| তাদের এই বিষয়ের প্রতি গুরাসীন্যের জন্ট অনেকাংশে দায়ী। 
এই আদালত কি উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত, এর সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্কদের আদ।লতের 
দণ্ডনীতি ও দণ্ডবিধির পার্থক্য কি, কিভাবে এই আদালতের সাহায্য 
গ্রহণ করা সম্ভব, উত্য্দি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য সম্পর্কে অধিকাংশ 
অভিভাবকই অন্ভ। তাছাড়৷ “আদালত” “অপরাধী” “অভিযুক্ত হওয়» 
দ্গুভোগ করা” ইত্যার্দি শব্বগুলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য 
আঁমাদের মনে এমনই হেয় ও অবমাননাসূচক ধারণ! বদ্ধমূল করে দিয়েছে 
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যে এগুলির সঙ্গে কেউই নিজেদের কোনোমতে জড়াতে চান 
না। এই বিশেষ আদালত সম্পর্কে উপযুক্ত প্রচার বিশেষ 
প্রয়োজন । আমাদের দেশের প্রশাসনঘন্ত্র এই প্রচার কারে এখনো 
ধ্যান দেয়নি। 
আমাদের দেশে অপ্রাপ্তবয়ক্ষদের জন্য আদালতও আছে এবং 
প্রশাসন ব্যবস্থার আনুকুলে দপ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত মপ্রাপ্তবয়ক্ষদের আচরণ 
স্কীরের জন্য কয়েকটি আবাসিক কেন্দ্রও সক্রিয় আছে। এ 
কেন্দ্রগুলির পরিচালনা-ব্যবস্থায় কতকগুলি “কিন্টু জড়িয়ে থাকায় প্রাকৃত 
সমস্যার মোকাবিলায় কেন্দ্রুলর এবদান এখনো পণন্ত খুব নিম্মমানেব। 
পদঙ্গব্রমে বল! যায় মে সেখানে আবামিক ছেলেমেয়েদের মনের 
পবব যথণাষথভ।বে নেওয়ার স্তবাবস্থা নেই এবং বিজ্কানসম্ম হবে 
আচরখ-সংস্গীবের পরিবল্ুনা গুলিকে প্রাণবন্ত কৰাৰ স্বাধানতা ও স্বযোগ- 
ক্রবিধা বেন্দ্েব কমমীদের যথেষ্ট পরুমাণে নেই । এই সব বেল্দ্রগুলির 
পক্ষে সবতোভাবে উপযুক্ত কোনো স্থাধা প্রকল্প প্রণরনের উদ্দেশ্যে 
প্রশাসন-কৃপক্ষ এখনো পর্ণন্ত মনোবিচ্্ানা, সমাজনজ্ঞানী, এবং 
শনণনিজ্গানীদের নিয়ে সক্রিয় উপদেষ্টাসংস্থা গঠন করে উঠতে 
শাবেননি। যে কোনে! কারণেই গোক, এখনো পর্ন্ত এই কেন্দ্র গুলতে 
ন্সপ্রাপ্তবয়স্কদের বাক্তিমানসের প্রকৃত সমস্থ। ও চাহিদ! বুঝে স্বতন্থী- 
করণের কোনো বাবস্থা কব! হয়ান। ফলে যে সব ছেলেমেয়ের মধ্যে 
আচরণ সংস্কারের যথেষ্ট সম্তাবনা রয়েছে তারা উপযুক্ত স্থুযোগন্থবিধা 
পাচ্ছে না এবং যার! প্রায় স্বভাব-অপবাধী হয়ে গেছে তাদের সংসর্গ- 
দোঁষকেও এড়িয়ে-চল। সন্তব হচ্ছে না। এই কারণগুলি আচরণ- 
্কারের ও সুস্থ সমাজ-জীবনে প্রন্যাবর্তনেষ পথে উল্লেখযোগ্য 
প্রতিবন্ধক । 
অপ্রাপ্তবয়ন্কদের 'মাচরণ সম্পর্কীয় অভিযোগের বিচার করবার জন্যে 
বিশেষ আদালতের কর্মপদ্ধতির পুনবিন্যান প্রয়োজন । এই পুনবিষ্তাসের 
মুল উদ্দেশ্য হবে এ আদালত সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত বিরূপ 
অনোভাবকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করা। এই জন্য প্রশাসন কতৃপক্ষ 


ঘপরাধ ও অপরাধী ৮৬ 


বিশ্ববিস্ভালয়ের ফলিত মনোবিজ্ঞান, ও শিক্ষাবিজ্ঞানের বিভাগীয়, 
প্রধানদের পরামর্শ গ্রহণ করলে উপকৃত হবেন । কারণ, এই আদালতের 
নীতি, বিধান, এবং বিধিনির্দেশ পদ্ধতিগুলি মনোবিজ্ঞানের ভিদ্তিতে 
এবং শিক্ষাবিজ্ঞানের সুত্র অনুসরণে প্রণয়ন করতে হবে। এখনে! 
পর্যন্ত পুলিসের হাতে ধরা পড়লে তবেই অপ্রাপ্তবয়স্করা আদালতে 
অভিযুক্ত হয়-_পরিণামে, আমাদের মনে পুলিস” থানা” “হাজত? বা 
“ফাটক', “আসামী”, “জেল-খা্টা, ইত্যাদি শব্দগুলির ভাঁবমুতি সমগ্র 
বিষয়টিকে জটিল বা কঠিন করে তোলে । তা ছাড়া অতীতকাল, 
থেকে অপরাধীর দণ্ড সম্পর্কে সমাজে যে সব ভয়াবহ স্মৃতি জড়িসে 
রয়েছে সেগুলিকে নস্তাৎ করে দণ্ডের অন্য কোনো ব্যাখ্যাও আমাদের 
মনে স্থান পায় না । জনসাধারণের মন থেকে এই বদ্ধমূল ধারণাগুলিকে 
দূর করতে গেলে প্রশাসনিক কতৃপক্ষের উদ্যোগে অপ্রাপ্ 
বয়স্বদের আদালত এবং আচরণ-সংস্কাব কেন্দ্রগুলির উদ্দেশ্য ও 
কর্মপদ্ধতির প্রচার বিশেষ প্রয়োজন । বিষয়টির সখ ও মহ 
উদ্দেশ্য প্রত্যেকের কাছে পরিক্ফুট হয়ে উঠলে বিব্রত অভি- 
ভাবকেরা এবং পল্লীবাসারা স্বতঃপ্রবৃদ্থ হয়ে এই বিশেষ আদালনের 
সাহায্য নেবেন- ফলে পুলিসের হাতে ধরা ন! পড়া পর্যন্ত বাপাবটি 
অবহেলিত থাকবে না । 

এখনো পর্ধন্ত আমাদের দেশে এ বিশেষ আদালতের অনুমোদিত 
কোনো 'প্রাথমক আচরণ-সংস্কার সংস্থা” বা 'অভিভাবক উপদেশন! 
কেন্দ্র নেই । এই কারণে অভিভাবকেরা প্রয়োজনমত প্রকৃত উপদেশ 
পান না এবং ছেলেমেয়েদের আচরণের স্বাভাবিক গশ্তিপ্রকৃতি ব্যাহত বা 
বিকৃত হতে দেখলে বথাবথ প্রতিবিধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন 
না। দৈহিক বা মানসিক নিগীড়নমূলক শাস্তির বিধান দেওয়ার জন্য 
বিশেষ আদালতের কোনো প্রয়োজন নেই । প্রাককৈশোর, কৈশোর 
বা কৈশোরোত্তর কালের অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্ত করে স্থস্থ ও" 
স্বাভাবিক জীবনের আনন্দ উপভোগ করবার উপযুক্ত করে তোলার" 
মধ্যেই বিশেষ আদালতের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতার মূল প্রোথিত, 
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রয়েছে। শুধু বিপথগামীদের জন্যে নয়, দেশের প্রতিটি অপ্রাপ্ত- 
বয়ক্ষের মানসিক স্থস্থতা অক্ষু্ণ রাখার মহণ্ড উদ্দেশ্য নিয়েই এই বিষয়ের 
প্রকল্প প্রণয়ন করতে হুবে। রাষ্রীয় প্রশাসনের উদ্ভোগ এবং প্রতিটি 
নাগরিকের সহযোগিতার উপর এই প্রকল্পের সাফল্য নির্ভরশীল--নচেৎ 
আড়গ্বর যতই হোক না কেন, সমস্তার মোকাবিলায় সাফল্যের সম্তাবনাতে 
অনিশ্চয়তা থাকবেই । 
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€ক) পানোম্মন্ত অবস্থায় দণ্ডনীয় আচরণ £ 
পরিমিত মাত্রায় স্থরাপান সমাজ ও সংস্কতিতে নিষিদ্ধ না হলেও 
পানোন্মঘ্তত। একটি নিন্দনীয় আচরণ। মানুষের রক্তে স্ুরাসারের 
পরিমাণ অর্ধ শতাংশের অধিক (৫২) হয়ে গেলে তার স্মায়ুতন্ত্রের উপর 
এমন একটি বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যার ফলে তার প্রতিটি আচরণ 
অসংযত হয়ে ওঠে । এই বিষদুষ্ট স্নায়বিক পরিস্থিতিতে মানুষ সাধারণতঃ 
অপ্রকৃতিস্থ বা বেছুস অবস্থায় থাকে । উগ্র স্থরাসার পানে দেহের 
অভ্যন্তরে পরিপাক যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের শ্রৈগ্মিক ঝিলিতে (001/0905 
'12713182) অতিরিক্ত ক্ষরণে ক্ষতের স্ষ্টি হওয়ার ফলে দৈহিক 
যন্ত্রণ। অনুভূত হয় এবং এই কারণেই যারা প্রমিত মাত্রার স্ুরাপায়ী 
তারা উগ্র স্্রাসার কখনো পান করে না। অন্য পানীয়ের সঙ্গে 
মিশ্রণের পর অনুগ্র স্থরাসার দেহ্যন্থ্বের মধ্যে এমন এক মৃদু উদ্বেজনার 
সৃষ্টি করে যার প্রতিক্রিয়ায় একটি উপভোগ্য মানসিক অবস্থা উদ্ভুত হয়; 
এই উপভোগ্য মানসিক মবন্থ।র ( খুস্-মেজাজের) আকর্মণেই অধিকাংশ 
ব্যক্তি নিয়মিত স্ুরাপানে অভ্যস্ত হযে পড়ে। জননেন্দ্িয়ের উপর 
স্থরাসারের উদ্ভেজক প্রভাব থাকায় স্ুরাপানে যৌন-উদ্ভেজনার 
মাত্রাধিক্য ঘটে । 
স্বরাসারের মাত্রাধিক্য গুরুমস্তিষ্ষের (০01:01918.] ৩০:০৯) বিভিন্ন 
নায়ুকেন্দ্রকে নিস্তেজ করে দেওয়ায় মানুষের মনে সংযমের ক্ষমতা ও 
শালীনতা-বোধ নিদ্্রিয় হয়ে পড়ে; তার দায়িত্ব এবং কর্তব্য বোধ 
সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়। তার মানসিক প্রতিক্রিয়ায় লজ্জা, দুশ্চিন্তা, 
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এবং ভয় স্বাভাবিক ভাবে পরিস্কুট হয়ে উঠতে পারে না। এই 
আচ্ছন্ন অবস্থায় সে এমন কতকগুলি আচরণ করতে পারে যেগুলি 
পানোন্মন্ততার প্রভাব নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তার পক্ষে প্রকাশ 
করা সম্ভব হয় না। অতিরিক্ত পানাসক্তি এবং তভজ্জনিত দীর্ঘস্থায়ী 
উন্মাদনার নিরবচ্ছিন্ন প্রভাবে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বটি ধাঁবে ধাবে 
অন্তহিত হয় এবং ক্রমশ সে স্রাসার বাতিবেকে একটি জড় অবস্থায় 
উপনীত হয়। পানোন্সপ্ত অবস্থায় অপ্রকৃতিস্থ বাবেছস হয়ে থাকার 
সময়ে (07) 270. 11,02021919) মানুষ কখন, কিভাবে দগুনীয় 
আচরণ কবছে সে বিষয়ে তার কোনো খেয়াল থাকে না এবং মান- 
অপমান বোধ, লজ্জা, দ্রশ্চিন্তা, ভয়, ইত্যাদি মানসিক প্রতিক্রিয়ার 
অভাবে স্বীয় আচরণেব বিপডক্গনক, ভয়াবহ বা ক্ষ্টকব পপ্সিণতি 
সম্পর্কেও সে জম্পূর্ণ উদাসীন থকে । গুকম্ন্তকফ নিস্তেজ থাকার 
ফলে শিক্ষার্দাক্ষা-অভিচ্ঞতার প্রভাবে গচুড়ওঠা সংযমেব শক্তি নিষ্ক্রিয় 
হওয়ায় এ সময়ে মান্রষেব ভিতরকার আদিম প্রকৃতি তার আচবণকে 
নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পায়-_ষে প্রকৃতিব বৈশিষ্টা হলো জৈব কামনার 
নগ্ন প্রকাশ, স্থানকাল-পাত্র উপেন্স। করে কাণুজ্ঞানহান অবস্থায় 
দৈহিক ক্ষুধার *্রতৃপ্তি। অত্যধিক পরিমাণে স্থুরাপানেব পর মানুষ 
অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অগ্ভান, অচৈতম্ত হযে যাওয়া সহজেই স্বভাব- 
অপরাধীদের শিকাব হয়ে পড়ে । 

চবম অন্তদ্বন্ছের নিপীড়ন থেকে, রূঢ় বাস্তবের মাধাত থেকে 
পামধিক নিক্তি পাওয়ার জন্য কোনো কোনে ব্যক্তি অতাধক স্ুরাপানে 
নিজেকে স্বেচ্ছায় মচৈতন্য অবস্থায় নিষে যায়। এই শ্রেণী পানে।ন্মপ্ত- 
দের অনেকে আবার কতকগুলি ঘ্বুণা, পশুব্ণ, দগুনীয় আচরণ করবার 
বৌকে ( অজ্ঞাত উন্মাদনার প্রভাবে ) অত্যধিক স্ুরাপান করে থাকে। 
কারণ, স্বাভাবিক ব৷ প্রকৃতিস্থ অবস্থায় এ সব ঘুণা, পশুবত, দণ্ডনীয় 
আচরণ কোনোমতেই তারা করতে পারে না--বিবেক বাধা দেয়। যারা 
রীতিমত স্ুরাপানে অভ্যস্ত তাদের মধ্যেও এই ধরনের পানোন্মন্ততা 
মাঝে মাঝে দেখা যায় ; কোনে কোনে। ক্ষেত্রে সময়ের বাবধানে এর 


অপরাধ ও অপরাধী বহি 


পুনরাবুত্তিও ঘটে । রীতিমত স্বরাপানে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের ক্রমশ 
দৈহিক ও মানসিক অবনতি দেখা যায়, এবং অবশেষে স্বরাপানের 
প্রলোভনে তারা যে কোনো নীচ কাজ করতে পশ্চাৎপদ হয় না--এই 
অবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে ব্বভাব-অপরাধী সমাজের 
সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে । অতিরিক্ত মাত্রায় দীর্ঘদিন স্থুরাপানের প্রভাবে 
মস্তি্ষ বিকৃতি বা মনোবৈকল্য ঘটতেই পারে । এই ধবনের বিকৃতি বা 
বৈকল্যের লক্ষণগুলির মধো উত্তেজনা, অনিদ্রা এবং কাল্পনিক ভীতি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই অস্নুস্থতার 
শেষ পরিণতিতে সাময়িক স্মৃতিভ্রংশ দেখা দিতে পারে। দৃষ্টান্তম্বরূপ, 
কোরসাকাউজ, সাইকোসিস্‌ (19159150৮53 1৯৯৯০1১9৯15) মনো- 
রোগটির উল্লেখ করা যেতে পারে । 

অতিরিক্ত মাত্রায় দীর্ঘদিন স্থরাপানের বিষক্রিয়ায় অধোগতির চরম 
পর্যায়ে ষে সমস্ত ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক অসুস্থতা দেখ! দেয় তার! 
নস্থ স্বাভাবিক সংসার-জীবনে নানাবিধ সমস্যা স্থষ্টি করে। এই সমস্যা- 
গুলির মুলে থাকে তাদের চিন্ত। ও কল্পনার বিকৃতি, এবং এঁ বিকৃতির 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে তার! নিজেদের অদ্গুত খেয়াল-খুশি চরিতার্থ 
করতে গিয়েই দণ্ডনীয় আচরণের অভিযোগে আভযুক্ত হয়। প্রসঙ্গক্রমে 
অধ্যাপক স্কটের একটি বর্ণনা উদ্ধত করছি £ ৮170 3079,£81)05 
0320 10৩ 25৮০5 &5$5 2 ১0570 06215 01720 1519, ৮৮516 
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৯১ বিশেষ দণ্ডনীয় আচরণ 


252.1050 509206 01011915016 15910669109 52৮ 185 
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দণ্ডনীয় আচরণ যাদের স্বভাব তাদের মধ্যে পানাসক্তের সংখ্যা খুব 
বেশি। স্তুরাপানের অথব। অন্য কোনো! মাদকদ্রব্য সেবনের নেশা! প্রায় 
প্রত্যেকটি প্রবীণ অপরাধীর থাকলেও স্তুরা অথবা যে-কোনো মাদক- 
দ্রব্যকে অপরাধমূলক আচরণের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করা যুক্তিযুক্ত নয়। 
প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সমাজেব অনুশাসনকে উপেক্ষা কর! যার পক্ষে সম্ভব 
নয়, তার মনের মধ্যে যখন এ অনুশ!৮দকে উপেক্ষা করবার একটা গ্রচণ্ড 
তাগিদ স্ষ্টি হয় তখনই সে যে-কোনো একটা নেশা করে অপ্রকৃতিস্থ 
হতে চায় (এবং হয় )-__-অপ্রকৃতিস্থ অবস্থাতেই সে এ অনুশাসনকে 
উপেক্ষা কবে এবং এ সময়ে ধরা পড়লে সে দগুনীয় আচরণ করার 
অভিযোগে অভিযুক্ত হয়, দগ্ডভোগ কবে । সামাজিক পরিবেশে সহজ- 
ভাবে জীবন ধারণের পথে দারিদ্র, সাংসারিক বিপর্যয়, অত্যধিক অভাব, 
অনটন এবং উচ্ছ জ্লতা যেমন মানুষের মনকে অপরাধমূলক আচরণের 
প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে, অনুরূপভাবে মাদকদ্রবোর বিষক্রিয়ায় মানুষের 
মনে অপরাধমূলক আচরণ প্রশ্রয় পায় । এই প্রসঙ্গে ডঃ নরউড্‌ ঈল্ট 
মন্তব্য করেছেন £ 11700107150 5 006 2, 0$5298* ]6 02 
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আলোচন প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, যে সমস্ত ক্ষেত্রে অপরাধ 
করবার উদ্দেশ্যে মানুষ ম্ষেচ্ছায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে সেখানে তার 
দণ্ডনীয় আচরণের প্রতি আগ্রহ থেষ্ট বললে অস্ত্যক্তি হবে না। এই 
সব নেশাগ্রস্ত থাকার অজুহাতে অপরাধ স্থালনেব চেষ্টা যুক্তযুক্ত নয়। 
দণ্ডের অন্যতম উদ্দেশ্য অপরাধ প্রশমন হতরাং নেশাগ্রস্ত থাকার 
অজুহাতে মপরাধী নিষ্কৃতি পেলে উক্ত উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। 
স্বরাপানের প্রতি অন্যধিক আসক্তি ব পানোন্মগ্ততাকে সব ক্ষেত্রে 
পরাধীর আত্মপক্ষ সমর্থনেব অস্ত্র হিসাবে বাবহার করলে স্বভাব- 
অপরাধীদের দ্বার কৃত অপরাধেব মাত্রা হাস করা দুরূহ হবে। সুতরাং 
শুধু যুক্তি-তক এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিন্ভিতে এই শ্রেণীব অপরাধীদের 
দণ্ড সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না কবে অভিজ্ঞ মনোবিদ্দেব অভিমতগ্ডলিও 
বিবেচনা করা উচিত। 


(খ) যৌন-অপরাধ বা দণ্ডনীয় যৌন অ।চরণ 
সামাজিক ও সাংক্কতিক দুষ্টিভঙ্গীর পরপ্রেক্ষিতে যৌন-আচবণের 
স্বাভাবিক চিত্র নির্ধারিত হয়ে থাকে । বিশেষ বিশেষ সমাজ ব্যবস্থায় 
যে সমস্ত যৌনাচার ও আচরণ নিষিদ্ধ সেইগুলি কদাচাঁর বিবেচনায় 
দণ্ডনীয় আচরণের পর্যায়নুক্ত হয়। স্ৃতরাং অননুমোদিত যৌন আচরণ 
বা নিষিদ্ধ পথে যৌনাকাওক্ষ। চরিতার্থ করা এবং এ কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে জড়িত মন্যান্য কাজগুলিও যৌন অপরাধ হিসাবে বিবৃত হয়ে 
থাকে। যৌন অপবাধগুলকে সচরাচর নিম্নলিখিত শ্রেণীতে পৃথক করা 
যেতে পারে £ 
(১) যে সমস্ত ক্ষেত্রে স্্রী-পুরুষে যৌন-সংসর্গ নিষিদ্ধ সেই সব 
ক্ষেত্রে নিষেধ অমান্য করে যৌন-সংসর্গের দ্বারা যৌন 
আকাঙ্ক্ষার পরেতৃপ্তি লাভ করা একটি বিশেষ শ্রেণীর যৌন 
অপরাধ। এই ক্ষেত্রে পরিতৃপ্ত হওয়ার উপায় অপরাধের 


০ 


(২) 


বিশেষ দণ্ডনীয় আচরণ 


চরিত্র নির্দিষ্ট করে থাকে ; যেমন, বলাতুকার, শ্লীলতাহানির 
অথবা যৌন-পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে অপহরণ, শ্লীলতাহানি । ধর্ষণ 
এবং অবৈধ যৌন-সংসর্গের উদ্দেশ্টে দেহ বিক্রয় । এই শ্রেণীর 
অপরাধের মধ্যে আরো! কতকগুলি যৌন-কদাচার অন্তভুক্ত 
করা যেতে পারে যেমন, অগম্যাগমন বা ব্যভিচার, অবিবা- 
হিতদের মধ্যে যৌন-সম্তোগ এবং অজাচার (17,651) । 

বিষম কামাচার এক শ্রেণীর যৌন অপরাধ । এই অপরাধে 
অভিযুক্ত অপরাধীদের মধ্যে লালসার তীব্রতা এবং তজ্জনিত 
বিকৃতিগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয় । যেমন, গৃহপালিত পশুর 
অথব৷ প্রাপুবয়ক্ক স্ত্রী বা পুরুষের পায়ুমেহন (1১90513515)। 
এই ধরনের অপরাধের উদ্ভোগপর্বে কোনো ব্যক্তি ধৃত হলে 
তাঁর আচরণ ও দণ্ডনীয় বিবেচিত হয়। লোকালয়ের যে সব 
স্থানে জনসাধাবণেব অবাধ গতিবিধি সেখানে কোনো 
ব্যক্রবিশেষের (ন্ত্রী, পুকষ নিবিশেষে ) যৌন-পরিতৃপ্তির 
প্রয়াসকেও এই শ্রেণীর দণগ্ুনীর আচরণেব পর্যায়ভুক্ত করা 
ভয়ে থাকে । প্ররুত যৌন-কদাচার ব্যতিরেকে যে সব যৌন- 
কদাচার দপ্তনীয় তাদের মধ্যে প্রস্কাশ্থে সমলিজে যৌনাচার, 
তন্ত-মৈথুন, যৌন অঙ্গ প্রদর্শনের মাধামে অপরের দৃষ্টি আকষণ, 
পরের অথবা নিজেব শারীরিক নিরধাতনের বা নিপীভনের 
মাধ্যমে মৌনসন্তে!গের তৃপ্ত লাভ, বন্তুকাম বা বস্তরতি 
(05051)187), যৌন পরতৃপ্তিব স্থযোগ গ্রহণের জন্য 
বিপবাত লিঙ্গের ছন্মবেশ ধারণ, এবং অপরের (স্ত্রী-পুকষের ) 
স্গাভাবিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিটি আটঢরণ 'গোপনে দেখার” 
মাধ্যমে যৌন পরিতৃত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বিষম কামাচারে 
লিপ্ত অপরাধীদের মধ্যে যার নিজেদের যৌন-ক্ষমা সম্বন্ধে 
কোনো শিজ্ঞগত কারণে নিঃসন্দেহ হতে পারে না, তাদের 
সাধারণতঃ মপ্রাপ্তবয়স্কদ্দেব অপরিণত বুদ্ধি বা বিকলাঙ্গদের 
অসহায়তার স্থযোগ নিয়ে যৌন-কদাচারে লিগ হতে দেখা যায়। 


কমপরাধ ও অপরাধী ৯৪ 
(৩) কামান্ধ ব্যক্তি বা বিকৃত-কামী ব্যক্তি নিজের লালস! পরিতৃপ্তির 


জন্য ঈপ্লিত ব্যক্তিবিশেষ বা বস্তবিশেষকে করায়ঘ্ত করতে 
গিয়ে নিজে ( অথবা তার দ্বারা প্ররোচিত কিছু ব্যক্তি) একই 
সুত্রে গাথা কয়েকটি গুরুতর, এমন-কি মারাত্মক অপরাধ 
করে থাকে। এই শ্রেণীর অপরাধীরা নিজেদের অভীষ্ট 
সাধনের জন্য নরহত্যা, অপহরণ, আটক করে রাখা, ভয় 
দেখিয়ে অর্থ আদায়, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ বা বীভৎস কাজে 
নিজেদের লিপ্ত করে থাকে। মূলতঃ যৌন-পরিতৃপ্তি এদের 
দণ্ডনীয় আচরণে প্রবৃন্ত করায় এরা যৌন-অপরাধীর পর্যায়ভুক্ত 


হয়ে থাকে। 


যৌন-অপরাধ এবং অপরাধী জম্পর্কে কয়েকজন আন্তর্জাতিক 
খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞের বিবৃতি পাঠকদেব জাতার্থে উদ্ধত করছি £ 
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নী 


বিশেষ দগুনীয় আচরণ 
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ছপরাধ ও অপরাধী ৯৬ 
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যৌন-অপরাধীদের অপরাধমূলক আচরণ থেকে নিবৃন্ত করবার জন্য 


অন্ত্রোপচারের সাহায্যে অথবা যৌন-গ্রস্থিরস প্রসূত ওষধের প্রয়োগে 
চিকিৎসায় কোনে! ক্ষেত্রে সাময়িক স্বফল পাওয়া গেলেও ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে উক্ত 
চিকিতসা পদ্ধতি কোনো! মতেই নির্ভরযোগা বলা চলে না। “কয়েকটি 
ক্ষেত্রে এই ধরনের অপরাধীদের মস্তিক্ষের স্নাধুকেন্দ্রগুলি তড়িতাহত 
(£15০010 91০০1116170 ) করবার পরও নিশেষ কোনো 
অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। আপাতদৃষ্টিতে কারাগারের 
আবাসিক জীবনের দৈহিক নির্যাতন এই শ্রেণীর অপরাধীর আচরণ- 
সংস্কারের প্রকৃষ্ট উপায় মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা প্রমাণ করা সম্ভব 
হয়নি--বিশেষতঃ বিষম-কামী অপরাধীদের ক্ষেত্রে কারাগারের বাইরে 
অথবা ভেতরে থাকার জন্য কামাস্ডুরতার কোনো তারতম্য ঘটে না; 
উন্মাদনার প্রচণ্ড চাপ তাকে কাগুজ্ঞানরহিত করে তোলে ; ফলে স্থান- 


৯৭ বিশেষ দণ্ডনীর আচরণ 


কাল-পাত্র ভেদে সে স্থঁযোগমত (ন্থযোগ পেলে অথবা সুযোগ স্ষ্ি 
করে নিয়ে ) তার উন্মাদন! প্রশমন করে। শুধুমাত্র কারাগারে আটক 
না রেখে, বন্দী অবস্থায় এদের মানসিক চিকিৎসার স্ুবন্দোবস্ত করতে 
পারলে তবেই এদের আচরণে সংযম আনা সম্ভব। দীর্ঘ মেয়াদী 
কয়েদীদের মধ্যেও অনেক সময় যৌন-অপরাধের ঘটনা ঘটে থাকে কারণ, 
এদের জৈব উদ্ভেজনার হ্রাস-বুদ্ধির উপর কারাগারের জীবন বিশেষ 
কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বিষম-কামী অপরাধীদের 
দ্বারা যাতে সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিদ্লিত না হয়, সে সম্পর্কে 
তিনটি স্থচিন্তিত মতাঁমত উল্লেখ করছি। 
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সমাজ ও জনসাধারণের আগ্রহ না থাকলে যৌন অপরাধের সংখা 

হ্রাস করা সম্ভব নয়। জকলের সহযোগিতা না৷ থাকলে বিষম-কামী 


অপরাধ-৮৭ 


'মুপরাঁধ ও অপরাধী ৯৮ 


ব্যক্তিদের সন্ধান পাওয়া যেমন দুরূহ তেমনি অনেক ক্ষেত্রে তাদের 
দুক্ধৃতির প্রমাণ সংগ্রহ করাও দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে । যারা এই শ্রেনীর 
অপরাধীদের কবলে শিকার হয় তাদের অভিভাবকর! অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
নিজেদের পারিবারিক মানমর্যাদার স্বার্থে ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করতে 
অনিচ্ছুক হন, ফলে সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ বিষম-কামী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে 
প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পাবেন না। অবশ্য আমাদের দেশে 
এই ধরনের অপরাধীদের জন্য বিশেষ সংশোধনাগারের কোনো ব্যবস্থা 
এখনে! প্রচলিত হয়নি- বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে ঘে কারা বিভাগের 
পক্ষ থেকে এই বিষয়ে প্রচেষ্টা চলছে । বিষম-কামী ব্যক্তিদের 
বয়ঃসন্ধির সময় থেকেই এমন কতকগুলি রুচি-বিকৃতিব পব্চিয় পাওয়া 
যায় যেগুলির সাহামো মনোবিদ্রা এদ্রের উদ্ভব জীবনে বিষম-কামী 
হওয়ার সম্ভাবনাকে ধরতে পারেন। স্থতরাং পবিবাবের প্রত্যেকের, 
বিশেষতঃ অভিভাবকদের মনে তাঁদের ছেলেমেয়েদের রুচি-বিকাব সম্বন্ধে 
কোনো সন্দেহ এলে অনাতাধলন্ধে মনোবিদ্দেব পরাদর্শ গ্রহণ কৰা 
উচিত। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপন্ক ডানহ।ম্-এন উক্ত উল্লেখযোগা £ 
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বিষম-কামী নয় এমন ব্যক্তদেরও যৌন অপরাধে লিপ্ত হতে দেখা 


৯৯ বিশেষ দণ্ডনীয় আচরণ 


স্বায়। ঘটনাচক্রে ব্ক্তিবিশেষেব এই ধরনের অপরাধ করে ফেলার 
সম্ভাবন। সম্পর্কে একজন আন্বর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞের অভিমত 
পাঠকদের জ্ঞাতার্থে বিবৃত করছি ই 

“০1102702৮10 0027255066 আআ] 0006170 হাহা। 
₹/5]] 01 ৬৮11] 296 00016 চে 552 011706-৮ 11১195০0৯৮৪, 
07715. 111,0 9৩৯০৪] [১5৮ ০10200, ১0102 9012265- 
009 100 00000], 19115917) ৬৬০07105৬০1. 9 ১০, 4, 
1947. 0. 18. 
€গ) বাতুল ব্যক্তির দণুনীয় আচরণ পর্যালোচনা 


বাহুলতার (792,515) প্রভাবে অপবাধধুূলক আচরণ করলে 
বঁভুলকে অপরাধী হিসাবে গণ্য করে একই ধরনের দণ্ডাজ। দেওয়া যাবে 
কিনা সে সম্পর্কে বিতকের এখনো অবসান হয় নি। ১৮৪৩ সালে 
[১19,০124,517601 মানলা সম্পকীয় যুক্তি-তর্কগুলি এই বিতর্কে সুতপাত 
কবে। এই বিষয়টিতে প্রতিপাগ্য হলো যে কোনো ব্যক্তি অপরাধমূলক 
আচবণে লিপ্ত হওয়ার সময বাহুলতাব প্রভাব মুক্ত ছিল, সে বিষয়ে 
নিঃসন্দেহ হতে হবে, মর্থাও সে যে কাজটি কবছে সেই কাঁজের পবিণাম 
উপলদ্ধি করনাব ক্ষমতা ভ!ব ছিল কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। 
'এই নিঃসন্দেহ বা নিশ্চিত ভবাৰ সম্স্ত দাযিত্ব বিচাবকম গুলীর--ধাদের 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ খাকলে কৌনে' অপবাধা বাছুলতাব অভ্রুহাতে সহানু- 
'ভুতি পাবে না। যে বাক্তি প্রকৃতপক্ষে বাড়ুল, মনোবি'দের মতে তার 
চিন্তাধারার” অসংলগ্রতার জগ্তঠ তার অপরাধ-অক্ষমতাই স্বভাবসিছ।। 
হৃতবাং তার পক্ষে অপরধেব উদ্দেশ্যে কোনো সুপবিকল্ত পন্থা গ্রহণ 
করা সম্ভব নয়, এবং ঘটনাচক্রে তাঁর দ্বাবা অপবাধের সমনুল কোনো 
কাজ অনুষ্ঠিত হলেও তার আঢরণে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো 
অভিসন্ধিও পরিলক্ষিত হবে না। স্তঞ্কাং তাকে কেন্দ্র করে আইনের 
আঙ্গিনায় যে যুক্তিতর্কের অবতাবণা হয় সেগুলির প্রতি তাঁর নিরাসক্ত 
মনোভাবই প্রকাশ পায়--অর্থাৎ শাস্তিই ভোগ করুক অথবা নিদ্কৃতি-ই 
লা করুক তার বাস্তুলতাগ্রন্ত মনে এ ছুটির কোনোটিই রেখাপাত 
"করবে না। কোনে উদগ্র কামনা বা কোনে! লোভনীয় বস্তকে করায়প্ত 


অপরাধ ও অপরাধী ১৭ 


কববাব অদম্য স্পৃহা অনেক লময মানুষকে অপরাধের পথে নিয়ে যায়__ 
এই ক্ষেত্রে তার ঈ।প্নত বস্তু লাভ করবার জন্য সু্শবিকলিত পদ্ধতিতে 
এগিয়ে যাওয়ার মতে! মানসিকতা অক্ষুণ্ন থাকে এবং তাব আচাব- 
আচরণে নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা সম্পূর্ণ বর্তমান থাকে। 
নিজেকে বাচাবাব জন্যে সে বাস্তুলতাব ভান কবলেও তার অতীতের 
জীবন-ইতিভাস এবং অন্যান্য আচাব-আচবণ পবীন্ষণ কবলে সে যে বাতুল 
নয, ত৷ প্রমাণ কব! কষ্টসাধ্য হলেও সম্ভব । 

আইনেব আঙ্গিনাষ সামযিক বাহুলতা (000125 22520169) 
অনেক সময ব্যক্তিবিশেষেব দণ্ডনীষ আচবণেব আভযোগ খাবিজ করাৰ 
ক্ষেত্রে সহাযক হযে থাকে । সামধিক বাক়্লঙাব প্রভাবে মানুষ যেমন 
আন্মনত্যা কবতে পাবে ভেম্নি নবতত্যাও কবতে পাবে। চত্তভ্রংণী- 
বা্ুলতা (5০131501017 05012), শএম-বাজলতা (0১০৮06)32)। বিদ্রম- 
বাতলতা (1১০2 01)10771,), এবং আবেশজ বাসুলতাৰ (6)1১৭৪০০৮- 
1902.] 1১০ 017017৩0০৯:) থারা আক্রান্ত মনোবোগীব উন্মাদনা 
কোনো সঙ্কটপুণ মুহুতে বোগী নিজে অচ্ছাতে দগ্ডনীয মাচরণ ককে 
ফেলতে পারে-_-তবে এই পবিস্থিতিকে আাপাহদৃষ্টিতে সামযিক বাডুলতা 
মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয । কযেঞটি বিশেষ চবিত্রেধ মুগাবোগী 
খোগাঞ্ান্থ অবস্থা আপবাধনলক আচখণ কবে থাকে খই সব 
অশ্রস্যাদেব আঁবণকেও সামবক্ বাডুলতাৰ সমপখাযভুন্ত কবা ডিশ 
নয। 

আঁইনেব আঙ্গনায অপ্বাধেব সময়ে বালব মানসিকতা যেমন 
গুনুন্ব পেযেছে তেমনি *পব বধযেকচি ম্েত্রেও বিশেষভাবে স্বাকৃতি 
পেবে থাকে । যেন £ (১) বিচাব বা হদন্ত চলাব সময়, (১) সওযালের 
শেষ এবং বাঁষদানেব অন্তব হাকালে, (৩) উচ্চ তব আদালতে স্থবিচাবের 
প্রার্থনা জানাব পবব হী সমযে, এনং (৭) কাবাগাবে দঞ্ডভোগ কববাক 
সময়ে । এই সমযে মানসিকহা বিপর্বস্ত হলে বা অটুট না থাকলে 
আইনেব দুটিতে ব্যক্তিবিশেষেব আচরণ মানসিক অসুস্থ শর সমল 
হিসাবে বিবেচিত হযে থাকে । 


১১ বিশেষ দগুনীয় আচরণ 


আইনেব সাহায্যে ব্যক্তিবিশেষের মানসিকতার বিচার কবা বোধহয় 
সম্ভব নয। আইন, মিস্টার হাইডের বিচাব কবে ফাসীর আদেশ দিতে 
পাবে কিন্তু ডক্টব জেকিলকে পবীক্ষা বরে বোঝবার মো ক্ষমতা আইনের 
নেই। কোনো! ব্যক্তিকে অপরাধা প্রমাণ কববাব জন্য যে পবিমাণ 
ধুক্তি-হর্কেব অবতাবণা কণা হয ভাব এক-চস্ুর্থাংশ যুক্তি-তকেব স্থযোগ 
ঘণ্ডেব চপিত্র (প্রকার) নির্ধাবণেব জন্য পাণ্যা যায না। অভিযোগ 
প্রমাণিত হবাব পব দণ্চাজ্ভাব সঙ্গে কতদিন দণ্তন্চোগ কবে শু স্থিব 
কবে দ্রেওযা হল। কি্রু দ্চুভাগ কবাব সমধে, ম'নফিকতাব কটা 
চিন্তা কবে, কি খবনেৰ কাজেব মাপ্যমে আশণাপীব চিন্তাধাবাধ স্বাভা- 
বিকতা ফিতে মালবে ভাব কোনে সঠিক নির্দেশ আইনের কছি থেকে 
পাওবা বাধ না, এখং যায না বলেত দাথনেতাপা কযেধীদেব মানসিকতার 
আঅবনও স্বাভাবিক ভবে ঘট থাকে । স্ুৃঙবাণ মানসিক অস্স্থতায 
খআপ্রান্থ বক অপবাধেব অ এযোগে আহ্যুক্ত হলে হাব অন্স্থতাব 
কখা [ব্চিনা পপ বিচার ঢলাৰ সমব থেকেই ঠাকে উপঘুক্ত চিকিশুসা- 
কেন্দ্রে মনে।বোগ বিশেবঙ্খদেব টিকিশসাধান বেখে দিতে হবে । বিচাবে 
দোষী প্রমনণিত হবার পণ ধু যন পাঘ/ম্যাধা হোক ন' কেন, হাকে 
াবাগাবে সাধাবণ শ্রেোব আবাসিক কযেদী হিসাবে বাখা যুক্তিসঙ্গত 
হবে না। দঞ্চতোশের জম্যে নাকে কাথা বিভাগের শিষন্ত্রণাধীন 
উপযুক্ত চিকিতুসা-বেন্দে মনোঝোগ বিশেব্ছদেব চি'কৎসাধান বাখতে 
হবে। পাগলকে খুনেব দা জডিযে দ্বাবভ্জীবন দ্বাপান্তব দেওযাৰ 
মধ্য মানবিকঙাব ছোযাচ কেখাষ ? মানধিক স্বার্থে বাতুল অপবাধী- 
দের মনোবিজ্ঞান সম্মত চিকিসাব একান্ঠ প্রযোজন। এই সব বিধান 
দেওযাব পথে আইনেব বাধাগুলল বিশেষচ্্ধেব সঙ্গে পবামর্শ কবে 
অপসারণ কবতে হবে। 

বিভিন্ন ধবনেখ মানদসিকতাব পবিপ্রে'ক্ষতে এবং মানসিক সুস্থতা 
সুস্থতা তাবতম্য বিবেচনাধ দণ্ডাধীন বক্তিরা ক্লোন কোন্‌ ধবনের 
কাজকর্মের সঙ্গে কাবাগাব-জীবনে যুক্ত থাকবে, এবং কি ধবনের কাধ- 
প্র্ণালীর মধ্য দিয়ে নিষে যেতে পাবলে দণ্ডভোগের পর সমাজ-জীবনে 


অপরাধ ও অপরাধী ১০২. 


তাদের প্রত্যাবর্তন সম্ভব হবে-_কারাগার কতৃপক্ষ এই সম্পর্কে মনো” 
বিদ্দের পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারেন। প্রয়োজন 
বোধে মরকারের অনুমোদন নিয়ে একটি বিশেষজ্মগুলীর উপর এই 
দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। দ্সাইনের বুনিয়াদী নীতিগুলিতে 
পরিবর্তন আন কঠিন কাজ, কিন্তু আইনের ধারায় পরিবর্তন বা নুন 
যোজন জন্তব। এহ সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে যাওয়ার 
আগে একটি সুচিন্তিত প্রকল্েব মাধ্যমে স্থির করতে হবে- মানসিক 
অসুস্থ ব্যক্তি দণ্ডভোগ করবে কিভাবে, হাকে সুস্থ বরে ঠোলার স্থযোগ 
স্ববিধা দেওয়র দায়ি*৯ সরকারের কোন্‌ বিভাগের, এবং এই ধরনের 
পরিবল্লনা প্রণয়নের ও প্রয়োগেব দায়ি কি ধধনের বিশেষজ্ঞমগুলাব 
উপর ন্যস্ত থাকবে । এই গুরকল্টেন সাফলোর ভিছ্ততেই আমাদের 
আইনের পব্বিত্ন আম্পকে চি৭। কণতে ভবে নচেৎ আইন হয়ত) 
পবিধাঁতিত হবে, কিন্তু মানসিক ব্যাধিগ্রপ্ত দণ্চভোগকারীদঘেব অবন্ত 
অপাঁববতিত থেকেঈ যাবে | 


মনোবিজ্ঞানে অপরাধ-প্রসঙ্গ% 
আমাদের জীবন গতিশীল। সমাজ সংস্কৃতিব সঙ্গে জীবনের গতিকে 
ছন্দোবদ্ধ করে রাখার জন্য আমাদের চিন্তাধারাও নিয়ত পরিবর্তনশীল। 
হৃস্থ ও স্বাভাবিক সমাজ-জীবন যাপন করবার জন্য শিশুকাল থেকে 
আমবা সমাজ ও সংক্কৃতির একটা নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে শিক্ষা পেয়ে 
থাকি। এই শিক্ষার ফলে আমাদেব সমাঁজ-জীবনেব আচরণে স্থসংযত 
ভাবটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে । দুৎদষ্টিব আলোকে এই স্ুসংমত আচরণের 
একটি বিশেষ মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা স্ম্পন্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। 
মিক্ষাদীক্ষা ও রুচিজ্ভান বঞ্জিত শিশুমনের পবিপুতির সময়ে তার মধ্যে 
পরিবেশের সঙ্গে প্রতমুকৃতেই যে মিথক্রেয়া (206972৩0)0) বা 
আভ্যন্তর-ঘাতপ্রতিঘাত চলতে থাকে তাব প্রভাবেই মানস প্রক্রিয়। 
স্ববিন্স্ত হয়, চিন্তাধারায় সংযম আসে, এবং জ্ঞানের পরিধি যতই 
প্রসাবিত হয় ততই মনের পরবিপুি ঘটে। সাধাবণতঃ পরিপূর্ত মনে 
সমাজ ও সংস্কৃতির বাধনিষেধগুলি স্দূহ়ভাবে প্রোথিত হয়ে সংষমের 
এমনি একটি বাঁধ গড়ে তোলে বা ব্যক্তিবশ্ষকে গাঁহত, সমাঞজ- 
বিরোধী, ও সংস্কাঙর পবিপন্থা কাজগুলির প্রার্ত খীতস্পৃহ বরে 
রাখে। এই খাঁতস্পৃাব ফলেই আমর। সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখে আমাদের জীবনের গ।তপথ স্ঠি করে থাকি । মন যতই 
পরিপৃত্ত হয় ততই আচরণেব মধ্যে শিক্ষাদাক্ষা ও রুচিজ্ঞানের পগ্চিয় 
পাওয়া যায়; পারপুত একটি পরিণতি । মনের ক্ষেত্রে এই 
পরিণতির প্রভাব মনের আমুল পারবর্তন করতে পাবে না। তাই 
পরিপূর্ত মনেরও অন্তরালে কিছুট। অপরিবতিত থেকে যায়। যেমন, 
পৃথিবার উপরটা শীতল হলেও তার ভেতরট। এখনো উদ্ভপ্ত, অগ্রিকুণ্ড 
বিশেষ-_যার প্রমাণ আমরা পেয়ে থাক ভূমিকম্পে, আগ্নেয়গিরির 


'অপরাঁধ ও অপরাধী ১৯৪ 


বিস্ফোরণে । স্থতরাং আমাদের মনের ওপর সমাজ ও সংস্কৃতির প্রলেপ 
পড়ে মনকে মাজিত রুচিসম্পন্ন করলেও মনের ভেতরে শিক্ষার্দীক্ষা 
ও রুচিতন্তান বজিত আদিম ভাব ও প্রবৃন্তিগুলি থেকে যায় । সংযমের 
বাধ তাদের সব সময়ে প্রকাশ পেতে না দ্িলে্ড মাঝে মাঝে তার! 
প্রকট হয়ে আচবণকে আদিমতার বন্ঠায় ভাসিয়ে দেয়। মনের এই 
বন্যাকে আমবা পুর্বোক্ত পুখিবীর বিস্ফোবণের (ভূমিকম্প বা অগ্নযতপাত) 
সঙ্গে ভূলনা করতে পারি। সমাজ-জীপনের পটভূমিকায় জীবনের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত চাহিদাগুলি মেটাবার জগ্তা, বাক্তিগত অভীষ্ট 
সিদ্ধিব জন্য, এবং ঈ'প্লত বস্তুকে না পাওয়া অবধি মনে যে উত্তেজনা 
জন্মায় তা প্রশমন করবাব জন্য আমবা সাধাবণতঃ স্বেচ্ছাচাব কবি না 
কারণ, সমাজ ও সংক্র্তকে উপেক্ষা কবে স্বেচ্ছাচারী হওয়া সমাজের 
কাছে অনভিপ্রেত। ম্হর|ং সমাজের কাছে যা অভিপ্রেত সেই দিকে 
সতর্ক দু'টি রেখে মামাদেব চা!হদাকে প্রকাশ করতে হয়, প্রয়োজনমতো 
অভীষ্ট সাধনেব পথ বদলাতে হয, কোনো কোনো ক্ষেতে ঈপ্গিত বস্থুকে 
পাওয়ার আশা যু'ক্তর দোহাই দিয়ে ত্যাগ কবতে হয় অথবা সমাজানুগ 
পদ্ধতিতে ঈপ্সিত বস্তুটির নাগাল গেছে ভয। আমাদের জীবনের 
প্রতিটি সয় মুতে আমবা সমাজেব কাছে যা অভিপ্রেত তার সঙ্গে 
মানিয়ে শিষে চলছি, এবং যা অনভিপ্রেত ভা অতান্ত সতর্কতার সঙ্গে 
এড়িয়ে চলছি । কোন্টি সমাজেন কাছে বাঞ্চিত বা নিষিদ্ধ সে জন্বন্ধে 
আমবা জ্ভান লাভ কবি পাঁচজনের সঙ্গে ষেলামেশাব সময়ে--ঠেকে, 
দেখে এবং শ্রনে-__মিথদ্ছ্রিয়াব ফলে আমাদের মে বিশেষ বোধ জন্মায় 
তার সাহায্যে । আমাদের এই বশেষ বোধশক্তিব সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে 
জড়িয়ে থাকে এঁতিহা, জাচাঁব, সংস্কার, ভাষা, নীতি, সহবত, আইনের 
নিষেধ, অনুশাসন ইত্যাধির প্রভাবগুলি। বোধশক্তিব সঙ্গে উক্ত 
প্রভাবগুল মিশে গিয়ে মানুষের মনে উচিত-অন্ুচিতের জ্ঞান এবং 
কর্তব্যবোধেব স্থপ্টি করে । মনের মধ্যে সমাজেব নির্দেশগুলিব প্রভাব 
ঘৃটচভাবে সংরক্ষিত থাকাব ফলে মানুষে আচরণে একটি বিশেষত্ব 
পরিস্ফুট হয়--যার সাহায্যে সে সমাজ্ত জীবনে মানিয়ে নিয়ে চলতে 


অপরাধ ও অপরাধী ১৪৩, 


বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায় । সমাজের ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের আস্থা ও 
শ্রদ্ধ! ফিরিয়ে আনতে গেলে, বিপথ থেকে এদের স্বাভাবিক সামাজিক 
জীবনের পথে নিয়ে যেতে হলে, কেন এদের মনে সমাজের প্রতি বিরূপ 
প্রতিক্রিয়ার স্থ্ঠি হয়েছিল ভার রহস্যাটি অনুধাবন কবতে হবে। স্বাভাবিক 
সমাজ-জীবনে এদের প্রত্যাবর্তনের স্থযোগ করে দেওয়ার জন্য এদের 
জীবনের ওপর অতীতের পরিবেশ-স্ষ্ট সমস্ত অবাঞ্চিত প্রভাবগুলিকে 
বুঝতে হবে, এদের মনের ক্ষোভ, চাহিদা এবং গ্রদমিত উত্তেঞনার 
বৈশিষ্টাগুলিকে সঠিক ও স্পষ্টভাবে জানতে ও বুঝতে হবে__না-জানলে, 
না-বুঝলে এদের জীবনে কোনো এক সময়ে যে-সব সঙ্কটপুর্ণ পবিস্থিতির 
উদ্ভব হয়েছিল সেগুলর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া থেকে এদের চিন্তা ও 
আচরণকে মুক্ত করা সম্ভব হবে না। বিকপ প্রভাব ও গ্রতিক্রিয়া থেকে 
তাদের মুক্ত কবতে না পারলে তাদের আচরণে পব্বিতন আনা যাৰে না, 
ফলে সুস্থ সমাজ-জীবন যাপনের স্থযোগ তাবা বারবার প্রত্যাখ্যান 
করবে। 

ছন্দ-ছাড়া জীবনের পথকে যারা বেছে নেয়, সমাজের কাছে তার! 
মৃতিমান ব/তিক্রম, তাদের মধ্যে ব্যক্তবিশেষের আচরণ সময়ে সময়ে 
এমনভাবে প্রকাশ পায় যা আইনেব বিচারে অপবাধরূপে বিবৃত হয়ে 
থাকে। এই সব ব্যক্তি স্ুপরিকল্পুতভাবে আপন খেয়ালে নিজ-উদ্ভাবিত 
উপায়ে স্বীয় অভাষ্ট সাধন করে বা এমন ধরনের কাজেব মাধ্যমে নিজেব 
বেঁচে থাকবার উপায় ও পথ বেছে নেয় ঘা সমাজ ও সংস্কৃতিব, এরীতহোব, 
্যায়নীতির, সংযমের ও আইন-কানুনের গণ্ডিতে অবাঞ্ছিত, এবং 
মানবপ্রেমী দৃষ্টিভীর পরিপ্রেক্ষিতে নিন্দনীয় । এই সব বাক্তির 
আচবণকে অপরাধমূলক আচরণ আখ্যা দেওয়া হয়। 

মানুষের আচরণ কেন অপরাধদুলক হয় তার কারণ শুধু মানুষের 
মধ্যে অথবা তার সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সঠিকভাবে খুঁজে পাওয়া 
যায় না। কারণ, মানুষে সঙ্গে পরিবেশের মিথক্রিয়ার সঙ্কটপুণ্ণ মুহূর্ত 
গুলিতেই অপরাধমূলক আচরণের প্রভাবী কারণগুলি জড়িয়ে থাকে-__ 
সমাজ-জীবনের সঙ্কটপুর্ণ মুহূর্ত গুলিতে সমাধানের উপায় খুঁজে না-পেয়েই: 


১৪৭ মনোঁবিজ্ঞানে অপরাধ-প্রসঙ্গ 


মানুষ সচরাচর পথভ্রষ্ট হয়, লক্ষ্য হাবিয়ে ফেলে ; ঘটনচক্রের বিপর্ষয়ে 
এমন পথে সে বাচতে চাঁয় যা গনিত, অবাঞ্থনীয, অপবাধ হিসাব পরি” 
গণিত হযে থাকে । কোনো একজন অপর।ধ ববেছে কা আইনের বিচারে 
অপবাধী হয়েছে বলতে মামবা তার কোনো মাচরণেব অন্গাভাবিকতাকেই 
বুঝি। যে-কোনো! আচরণই মপরাধদূলক ভয়ে উঠতে পাবে যদি তা 
বিধিবতিভূত উপায়ে প্রকাশ করা হয়, অর্থাত যে আচগ্রণ সনাঁজেব 
স্বীকৃতি পায় না, আইনেব কাঠামোয় অনুত্মাদিত ভয় না, সেই আঢবণকেই 
আমবা অপবাধেব পণাঘে ফেল। এইজন্য আঅপটাণ কখাব জাগের 
মু$ পর্যন্ত কোনো ব্যক্ত সজ্জা 5 গুণাবলী জক্ষুব্ থাকে 5 এমন কি 
অপখাধ অনুষ্ঠানের সমাঘ অথবা তাব পবেও সেগুতি এম্পণুণকপে লিনষ্ট 
হযে যাওমার কোনো সম্থ।ব্না পাছত দাদ না। বং অপরাধ কব 
সমযে “পে ভাব বাত্তগত গ্ুণনতা ৩ অপ্কারকে (মেমন, বু ঝি, দক্ষতা, 
বিশেষ বেশেপ মেনে পালিত, সামাভিব শ্রুু গ সুবিধা প্রভাতিকে ) 
সার্থঈ।ভাবে প্রযোগ করঠে তগপব হযে হঠে। শান্দিগত এই গুণ'বলা 
ও সামাগিক অধিকাব স্ক্ষুধ থাবলেও অপরাধ কণার দশ্তা শাব মনের 
তে হব যে প্রন্থুতি আসে, সম্মতি মাসে, 21 নিযন্থণ কাব তার একটি 
বিশেষ দৃ্িভজী। আপবাপের পথে এগিয়ে যাছধাব সন্যে ভাব এ 
বিশেষ দ্িভঙ্গাই তাকে তাব ল সুজ পক্ষ ইন্ধন যোগার, যুলিব সন্ধান 
দেয়। চিন্তাকে অপখাধমূলক ক বধসদ্ধিব অন্গামী কার তোনে। 
সমাজানুগ দৃষ্টিভদত5 জনপ্বার্থ উপেক্ষিন নয়, বরং প্রয়োজনীয় গুকহের 
সঙ্গে তা বিবেচিত হয়। বিন্কু সম[ভবাশোেণী দৃগিভঙগ'তে বাক্তিবশেষেব 
বা মুষ্টিমেয় কিছু বাক্তিব স্বার্থ জগ্রাধিকান পায। সম্পূর্ণ বাক্তস্ার্থ- 
কেন্দ্রিক এই দৃষ্টিভঙ্গী অথবা রুচিবিকতিব কারণ সাই ভোক না কেন, 
এবই প্রভাবে মন্ুষ অপবাধখুলক সাত্রণে ছিপ হয়, এবং ক্রমশ 
অভ্যস্ত হয়। দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তন মানুষের মনো জগতের একান্ত 
ব্যক্তিগত ঘটনা "_-উপ্জ দ্াষ্টভলগীসম্পন্ন বাক্তির (বা বাক্তিদের ) যুক্ত, 
অভীষ্টসাধন পদ্ধতি, বাধা অপসারণের কৌশল, জীবনধারণের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় উপকরণের ংগ্রহরীতি, উচিতানুচিত বোধ, ইত্যাঙ্ছি 


অপরাধ ও অপরাধী ১০৮ 


সামাজিক বিধিনিষেধগুলির উত্তরোত্তর বিরোধী হয়ে ওঠে। পরিণামে উক্ত 
বাক্তির (বা ব্যক্তিদের) সংশ্লিষ্ট আচরণগুলি অধিকাংশক্ষেত্রে দণ্ডনীয় হয়ে 
ওঠে। দৃ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তন হঠাৎ আসে না; সহসা পরিস্ফুট বা 
লক্ষণীয় হয়ে উঠলেও এর একটি ইতিহাস থাকে যা অনুধাবন সাপেক্ষ । 
অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অপরের প্ররোচনায় এবং পরিকল্পনায় 
পরিণাম সম্পর্কে সম্পূণ অচ্ছ্ছ থেকে যন্্ হিসাবে অপরাধমূলক 
আচরণ করতে পাবে । মানসিক অন্থুস্থতার প্রভাবে মনুস্থ 
ব্যক্তি ঝৌকের বশে অপবের অনতর্কত।ব স্থযোগে কোনো অবাঞ্নীয় 
কাজ করে ফেলতে পারে । কিন্তু উল্ত ছুটি ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত লাভ- 
লোকসান বা জ্রাবিকার প্রশ্ন জড়িয়ে থাকে না এর! দগুনীর কাজের 
সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে । আধেকাংশ ক্ষেতে এদেব অপরাধ 
প্রমাণ করবার জন্য জটিল অনুসন্ধ!ন পদ্ধতির বা বিচার পদ্ধতির সাহাষ্য 
নিতে হয় না। না-বুঝে অপরাধ করা বা অন্ুস্থতাব ঝেকে জপপাধ 
করাকে সমাজনিবোধা আচরণ হিস্াপে আখা! দেওয়া মায় না। কিন্তু 
এমন অপরাধাব সংখ্যা নেহা নগণ্য নব, যারা খুব সংযশুভাবে নিজের 
লাঁভ-লোকমানেৰ সম্বন্ধে সচেতন থেকে স্থৃপ্রিকলি 5 প্রণলাতে জীবিকার 
উদ্দেশে অপধাধনুলক আাচবণ কবে, ধবা পড়ে, দওভোগ কবে, এবং মুক্তি 
পেয়ে পুনরায় অপরাধ কবে সায় যতদিন না আবাব ধরা পড়ে । এদের 
বুদ্ধি প্রথর এবং মন সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তির মতোউ কার্ধক্ষম ; এদের 
দৃষ্টিভঙ্গীতে অপরাধমূলক আচরণ গাই ত বলে মনে হয় না বরং স্বাভাবিক 
এবং নৈপুণ্যেব পবিচাষকরূপে স্বীকৃতি পায়। এই স্বভাব-অপরাধীরা 
নিজেদেব বুদ্ধির প্রয়োগে সুযোগ সুবিধা স্যগ্ি কবে নিষে মান্সপক্ষায় 
প্রস্থত হয়ে স্বার্থসিদ্দিব উদ্দেশে যেকোনো সময়েই অপরাধ করতে 
পারে । এদেব অহীতেব ইতিহাস পবালোচনা নাকরলে, কেন তাদের 
দৃষ্টিভঙ্গী অসামাজিক হয়ে উঠল, তা বোঝা যায় না; কিভাবে তারা 
ক্রমশ সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, তার রহস্য ভেদ করা ঘায় 
না। দগডভোগের সময়ে আচরণ সংস্কারের কোনো প্রচেষ্ট। এদের 
ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয় না। স্বভাব-অপরাধীদের (অতীত জীবনের ঘটনা 
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অনুধাবন করে ) শ্ুস্থ সমাজ-জীবন থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন 
দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জীবনয।পনের প্রচেষ্টা উপর গ্ভাব বিস্তারকারী 
তথ্যগুলিকে, মালোচনার ন্বিধার্থে, দৃষ্টিভঙ্গা পরিবর্তনের একটি 
রেখাচিত্র সন্নিবেশিত করা হল । 

ক্ত রেখাচিত্র নিবাক্ষণ কখলে বুঝতে পারা যাবে যে দুর্ভাগ্যবশত 
এরা সামাজিক পবিবেশের সুস্থ প্রভাব থেকে আশৈশব বঞ্চিত। 
সামাজিক মিথক্্ষয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবা স্বীয় পরিবাব, পরিজন, 
প্রতিবেশী, এবং সমাজের কা থেকে রুক্ষ, জদয়হান ও বেদনাদায়ক 
ব্যবহার পেয়ে এসেছে । নিজেদেব অক্ষমতার জন্বো এদের অভিভব- 
কেরা অভানের ঘৃণীপাকে এদের জড়িয়ে ফেলে স্বেচ্ছাচাবে জীবন 
ধারণের শিক্ষা দিয়েছে । উচিত-মন্ুচিতের শিক্ষণ সময়ে পরিবেশের 
প্রতিকূল প্রভাবে অবাঞ্তিত মতিগঠিকে আনুকরণ কববাঁৰ এবা যথেস্ট 
স্থযোগ পেয়েছে, এবং বিপথগামী হয়ে যাওযাব পক্ষে যথেষ্ট প্ররোচনাও 
পেয়েছে । গ্রাসাম্ছাদনের প্র১গু তাগিদে, মভাব-অনটনে দিক্ভ্রান্ত 
হয়ে এরা পরিবেশ থেকে যা! মাশা কবেছে ভার কিছুই সহজ ভাবে 
পায়নি। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে, উচ্ছঙলতার প্রভাবে, প্রতি 
বেশীদে গুদাসিন্যে, সমবয়সীর্দেব অবঙ্ঞায় এদের মনেব ভারসামা বার 
বার বিপর্যস্ত হযষেছে__পুগ্জীভূত জধমাননা, অনাদর, অবহেল।র প্রতি 
ক্রিথায় এদের মনে ঈদ্বা, এ ৩শোংধস্পুহা। অথলিদল। শকট হয়েছে । 
কৈশেঞ্কবেব বন্ধনহীন, অবমাশত, নাত অবহেলিত ভীবনে স্বাবলম্বনের 
পথে উপযুক্ত শির্দেশ ব্যতিরেকে এগিয়ে যেতে গিয়ে এরা না-বুঝে 
স্বেস্ভাচাবের পথেই এাগয়ে গেছে, এবং এত সমফেই পাকেচক্রে এর! 
স্বভাব-অপরাধীদের সানিধো এসে অপরাধমূলক অ'চরণের শিক্ষা 
পেষেছে ; প্রবোচনায়, প্রলোভনে, এদের আবসাম্যবহীন মন সহজ- 
ভাবে গ্রাসাস্ছাদনের সমস্থা সমাধানের উদ্দেশ্যে সন্দেহজনক উপায়ে 
গহিভভবে উপার্জনের প্রচেষ্টায় সায় দিয়েছে । বয়ঃসান্ধব সময় যখন 
দেহ ও মনে দ্রুত পধিবতন চলে (পবিপুতির উদ্দোশ্বো) তখনই দামা- 
জিক পরিবেশের মিখক্ষিয়ার প্রভাবে মানুষের বুদ্ধতে পাক ধরে, 
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দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের আচরণকে পথ-নির্দেশ দেয়, নীতিবোধ দৃঢ় হতে থাকে, 
মন্ুষ একটা আদর্শকে আজাকচড় ধরে চলতে চায়। জীবনের অষ্ি 
গুঁকত্বপূর্ণ এই সন্ধিক্ষণে সনাজ-জাবন থেকে ছিন্ন হয়ে গিয়ে, 
ছন্দ-ছাড়া পথে স্বভাব-সপবাধীদের কাছে গহিত জীবন-যাপনের 
দীক্ষা পেয়ে এবা তাদের নিদেশমতো। চলতে গিয়ে প্রথম দগুভোগ 
কবেছিল। দণগ্ডভোগের সমযে আচবণ-সংস্বীবেৰ কোনো প্রভাব 
এদের দৃগ্রিতঙ্গীতে আমুল পরিনতন আনতে পারেনি , কারণ ( অতীতের 
অভিজ্ঞতার বিচারে ), স্থস্থ সমাজ-জ।বনে প্রআশাবতনের আশ্বাসবাণী 
এবং তদৃপযোগী শিক্ষাদান! এদের কাছে ছুবোধ্য মনে হযেছিল। 
দণ্ডভোগের পব শিক্ষা্দাক্মী-উপজীবিকাহীন কিশোব মনে শ্ুস্থ সমাজ- 
জীবনে প্রগাবতনের সাধ থাকলেও প্রতিকূল খাস্তুখের বাধাণ্চলকে 
অতিক্রম বরার স্থযোগ-স্বিধা তাদের ছিল না। অগঠা ছন্দ-হড1 
পথে গ্রাসাচ্ছাদনের সাদর আব নকে তাদের মন উপেন্া করতে পারে 
নি, বাচার তাগিদে ত!রা স্বাভা'বক স্স্থ সম!জ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন 
হযে স্বভান অপখাপশদের মাজে স্কাথ ভাবে আশম চোয়ছিল। এ 
সমজে তাবা কেবল মাশ্রদ্ধ পায়নি, শ্বাক্ৃন্ি আহাতপ্তি, বন্ধুত্বের 
মমাদা, অবাধ মৌনন্ুখ, এবং আদিক আঙ্গত পাভ কৰে ছল-- 
গ্রাসাস্ছাদনেব সংস্থান ছড়া স'ধারণভঃ মানুঘ যা চ়্। 
পরিণতিতে এবা আনন অপবাধকে এদের জাবধ্ণ শিবাতের উপায় 
হিসাবে বেছে নিয়েছিল | মাঝে মাঝে দগুচোগ করবার সময়ে শ্বাভা বক 
সমাজ-জ।ণনে প্রঠ্যাবতনের কথা মনে পড়ে গেলে প্রথম পথম 
দুঃখ, অনলদাদ, অন্ুদ্বপ্র, [বনযতা এদের মনাকে ভাখাক্রশ্চ কবলেও 
ধীবে ধীবে এণ্ড'লর প্রভাব থেকে হাদেব মন মুক্ত হ/.যভিল-_দুঠিভলীর 
স্বয়ী পরিবর্তনে । যে সমাজ-জাদনে প্রশ্তাবন্নেব পথে তুস্তর 
বাঁধা সেই সমাজ-জীবন থেকে নিজেদের জম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কবে তারা 
এমন একটি সমাজ-ছীবনে স্থাযাঁভাবে আশ্রয গ্রাণ করেছিল যেখানে 
তার! সাদবে অভ্যথিন, সম্পূর্ণ বাঞ্চত এবং সমাদৃত । 

সামাজিক পরিবেশের শান্তি, শৃঙ্খল! এবং সমাঁজ-জীবনের নিরাপত্তার 
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অধিকাৰ একট অনুমোদিত শাসনযন্ত্রে উপগ ন্যস্ত থাকে । সমাজের 
সংখ্যাগবিষ্ঠ সমধিত এই শাসনমন্ত্র সামাজিক শৃঙ্খলার প্র শ্রদ্ধাবান 
জনদাধাবণের নিবাপঞ্ক৷ ও শ্বস্তিৰ জন্য নসপবাধীকে দ্ দেবাব অধিকার 
পেয়েছে । বর্তমানে দণ্ুদানেব মুখ্য উদ্দেশ্য ভল দপ্ডভোগেব সমণ্ষ 
অপবাধাব দুর্থিভঙ্গীতে পাববর্তন এনে তকে অপবাধদূলক আঢকণের 
প্রতি বীগুস্পৃহ কবে হোলা-_যাৰ ফলে সে ছন্দ-ছাঁড। সমাঙ্ত জীবন 
ছেডে আবাব স্স্থ স্বাভাবিক সমাজ-জাবনের সঙ্গে ছন্দ মিলযে চলতে 
পাবে। 
আধুনিক দগ্ডনীতি প্রতশোধস্পৃার প্রনানমুক্ত হযে ক্রমশ 
যানব কলাণের ভিদ্দিতে গঙে উঠবে; যব উদ্দেশ্য হবে আচবণ- 
সংস্কাবেব নানতম স্ুযোগ-ন্রবিণাব সার্থক কপাষণ, বাহ সনাজ-জানানে 
প্রত্যাাব নেব ডদ্দেশ্যে দপ্টাধান অপ্বাধীৰ সন্তান। আলণ সংগ্কাব | 
মান'সক মনু ঠ'ব প্রভা মণ কোনো বান্ডি পণ্তনাঘ আচ? কবে 
সমেত, আ শুযুক্ ভবাৰ পল ক্র দন ত উন্বাফ খ, শাপে অব্লন্ে 
ক না জন্ুমো দহ মনে বাগ চাবতসা লাশ পাত ভ বেখনে 
মনেোবোগ চিকগুসকেব উপযুলু, নিদেশে ও ভহাবধানে তাৰ মাশ সক 
অশ্রশ্থএাণ চিকিশুসা হাতি গালে ৫5 নতত্র মনের শ্বস্থত বত্জে 
দুষিওপী পানন ঠনেন প্রশ্নটি অঙজাজিভ দে জ ডাদে খাকে। স্ুচিবিৎমিত 
না ভবে শ্ধু পাবাগারব পণ হলাবে কিছু সদ্য খকলা বা দণ্ড এগেব 
সমযেন্তাকে অন্য বোনো কাজেস মানে স।৮ এ জন্মে চেষ্টা 
কণ্ণে দা'মযিক হ ৮ব ঠ1% অপবাধম ক হাতবন 211 *নস্ত কণা 
সম্ভা হপেও উণ্ডতকাদে শুস্থ জমা জাণথন হাব ৩শিঠিত হওযাৰ 
(বধযে নিঃমন্দেহ হ্যা যানে না। এই ধবশেব মপবধব আচবণ- 
স্বাবেব জন্য সুচিকিুসাব বাৎস্থাউ একম'এ শীত হগুযা উচ্চত। 
অন্বপভাবে স্বভাবঅপবাবীদেব সংসগগ থেকে অপবিণত বুদ্ধিসম্পন্ন 
অপরাধীদেব জম্পরণ বিচ্ছিন্ন কবে কোনো বিশেষ সণশাধন কেন্দ্রে 
চিকিৎসাব সঙ্গে মনো।বজ্ঞ'নসম্ম ৪ উপাধে যন্তদুব সম্ভব কাজের উপযোগী 
করে ভোলাব প্রচেষ্টায় কিছুটা স্রফল নিশ্চিতভাবে আশা কৰা যেতে 
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পারে। এদের মধ্যে যার! বাল্যকাল থেকেই স্বভাব-অপরাধীদের সংসর্গে 
ছিল তাদের আচরণে কতট! পরিবতন আন সম্ভব সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহে 
কিছু বলা চলে না। কারণ, এদের ক্ষেত্রে আচরণ সংস্কারের সাফল্য 
নির্ভর করবে তাদেব মানসিক পরিপুতি কতটা কতদিনে হবে তার 
উপর। কোনে৷ কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরাশ হবার সম্ভাবনা থাকলেও 
কোনে। কোনো! ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত সাফল্যের আশ। নিদ্বিধায় করা যেতে 
পারে। 

সুস্থ সমাজ-জীবন যাপনের সহায়ক দৃিভঙ্গী এবং আচরণ সংস্কারের 
সম্ভাবনার দিক থেকে বিচার করলে দেহের ও মনের বৃদ্ধি ও পরিপৃত্ি 
এবং সুস্থত। যদ্দি স্বাভাবিক থাকে তাহলে পাকেচক্রে অপরাধ করার 
পর দগুভোগের সময়ে অপরাধীর দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করা এবং আচরণকে 
আশানুষায়ী সংস্কৃত করার প্রতিটি বিজ্ঞানসম্মত প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হতে 
পারে। কিন্তু এই ধরনের সহজ ও স্বাভানিক মনের গঠন থাক" 
সত্বেও কৈশোরের শুরু থেকে যে-সব ছেলেমেয়ে ঘটনাচক্রে স্বভাব- 
অপরাধদের সংসর্গে মাসে, এবং এ সংসর্গকে নিরাপদ আশ্রয়বপে 
স্বীকার করে নেয়, তাদের এ সংসর্গ-কাল যত দীর্ঘ হয় ততই তাদের 
দৃষ্টিভঙ্গী পরিবন করাব সম্ভাবনা বা আচরণ সংস্কারের সম্ভাবনা স্থাদূর- 
পরাহত হয়। কারণ, কোনো ব্যক্তির ইচ্ছাব বিরুদ্ধে ধা আগ্রহের 
অভাব থাকলে প্রহরাধান অবস্থায় বলপ্রয়োগে বা ওষধের প্রভাবে 
সাময়িকভাবে তার আচরণ আয়ণে আনা! গেলেও সহজ, স্বাভাবিক ও 
মুক্ত অবস্থ।য় তাদের মতিগতি সম্পকে নিঃমন্দেহ হওয়া চলে না। 
সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গীকে সমাজানুগ কবে পুনরায় গড়ে তোলার জন্যে সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট বাঞ্জেব (দগ্ডাধান অপরাধার) ইচ্ছ। এবং আগ্রহ । এই 
ইচ্ছার এবং আগ্রহের আভাব থাকলে আধুনিকঙম আচরণ-সংক্কারের 
ব্যবস্থ(গুলিকেও কোনো! মতে কাজে লাগানো! যাবে না। আত্মহত্যার 
এমন নজীর আছে যেখানে মানুষ নিজেকে ঠিক যে-ভানে মারতে চায়, 
সেই ধরনের স্থযোগ-সুবিধার অপেক্ষা থাকে বা তা স্ষ্টি করে নেয়, 
এ ক্ষেত্রেও তার ইচ্ছার তীব্রতা এবং আধিক্য লক্ষণীয় । এদের নিরস্তু 
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করা সম্ভব নয়, একবার বাধা পেলে এরা অপর একটি স্থযে।গের অপেক্ষায় 
থাঁকে। কিন্ক সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে না পেরে, জীবন, 
যন্ত্রণায় ক্রিষ্ট হয়ে সাময়িকভাবে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, যারা 
কঝেৌঁকের মাথার বা উদ্ভেজনার বশে আত্মহততা করতে উদ্ভত হয়, তাঁরা 
একবার বাধা পেলে (বা তাদের প্রথম চেষ্টা সফল ন! হলে) আর 
€ পথে যেতে চায় না-_-সংবত ফিবে পায় £ এব বচতেই চায় তাই 
নিজের ভুল বুঝতে পারবাঁর পর নিজের আচরণে নিজেই লজ্জ! পায়। 
বাঁচার আগ্রহ ষে রুগীর নেই, সেখানে চিকিৎসার সাফল্য ও সন্দেভাতীত 
হতে পারে ন।। ধর্ষের ওপৰ যার আশ্ছ। গভীর, তাকে ধর্মাস্তরিত কর! 
যত শক্ত, যার আস্থা নেই তাকে ধর্মান্তরিত করা তহ সহজ । স্বখর্ষে 
বিশ্বাসী লোক প্রাণে" দাঁয়ে বিধমী হতে পাবে, কিন্তু পবিবেশ মখন 
আবার পহজ ভয়, সে স্বধর্মেব প্রতি পুনধায় আনুগতা দেখায় । কিন্তু 
গল্মান, গ্রতিঠা, অথবা স্বীয় জ্বার্থ সির গলোভনে যাঁনা বিধমী হয়, 
খ্বধর্মের প্রতি তাদের আনুগত্য মার ফিবে জাসে না- অধিকন্তু, যে ধর্ম 
ভর! স্বেচ্ছায় পবিভ্যাগ কবে আসে সেই ধনের প্রতি তাদের বিদ্বেষ 
এবং ঘুণা কল্পনাতাত ভাবে প্রকট হয়- প্রকাশ পাব। ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে কালাপাহাড়-স্থলন শ্বরর্বিদেষের নজীব অসংখা না-পাওর। 
গেলেও বিল নয়। স্বভাব-অপরাধীর বা কোনে। বিশেষ লক্ষ্যের প্রতি 
আকৃষ্ট হওয়ার পরিণামে সমাজবিবোধী দৃষ্টিভঙ্গী যর এসেছে, তার 
ক্ষেত্রেও তী একই কারণে সমাজের প্রাতি বিদ্বেষ ও ঘুণ। কল্পনাতীত ভাবে 
প্রকট হরে ওঠার পর পুনরায় সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ-জীবনে পুনর্বাসন 
বা প্রত্যাবর্তনের বিষয়টিতে অসাফল্যের সম্ভাবনা বিশেষভাবে জাঁড়য়ে 
থাকে। অবশ্য আচরণ-সংক্কারের আদর্শে? শেষ কথা হিসাবে উক্ত 
বিষয়টিকে কেউ রাখতে চাইলে বলার কিছু নেই; কারণ আদর্শ সব 
সময়েই হুর্লত | 
আচরণ সংস্কারে নিরাসক্ত দগ্ডাধীন অপরাধীর কাছে আচরণ 
সংস্কারের প্রতিটি স্ব্যবস্থাই মানসিক নিধাতন মনে হওয়ায় উদ্ভোক্তাদের 
সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সমস্ত চেষ্টা পণ্-শ্রমে পরিণত হয়। এই পরিণতির 
অপরাধ-- ৮ 
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ফলে স্বভাব-অপরাধীদের সংখ্যা বুদ্ধ পেতে থাকে । স্তুতরাং অপরাধী 
এবং অপরাধের সখ্য হ্রাস করতে গেলে, মানুষের মনে তার সমাজ- 
জীবনে অপরাধ-স্পৃভাব উদ্দীপক অবস্থাগুলিকে জানতে হবে, বুঝতে 
হবে, এবং সেগুলিকে আয়ে বাখাব উপযুক্ত ব্যবস্থ! গ্রহণ করতে হবে। 
অপরাধীদের সমাঁজ-জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র সমাজের দৃষ্টি- 
ভঙ্গীকেও আচবণ সংস্বারেব উদ্দেশ্টা এবং সার্খ্কতার অনুকূলে গড়ে 
ভুলতে হবে। এই প্রচে্ষ্টোব সঙ্গে অপর একটি গুরুব্বপুণ বিষয় জড়িয়ে 
রয়েছে--সেটি হল, আচবণ সংস্কানের উদ্দেশ্যে কাবাগাবের আবাসিক 
হিসাবে দণ্তাধীন ব্যক্তদেব শ্রেণী বিভাঁগ__যাদেব মধ্য সমাভ-জীবনে 
পুনরায় ফিবে মাখাৰ ইচ্ছা এব” আশ্রীহ আছে, তাদেব সেই আগ্রহে 
তারতম্য অন্ুলাবে পুখকীকবণ। ঘটনাচক্রে বা প্রতিকূল সামাঞ্ি 
পরিবেশের চাপে পড়ে একপাব অগাধ কবে ফেলেছে বা ছন্দ ছাঁড 
পথে চলে ঝবাব চেস্ট কবেছে, এমন ব্যক্তি৭ সব গুণ বা পাব্গমন 
অপরাধ কবর জন্য নস্ট হযে যাখ না, হযঞে। অপপ্রযুন্দ হতে পাবে 
দণ্ডধান ব্যর্িদেব ০স্ণী-বিভাগের জনা এউ শিষয়টিও যধাযখভাে 
নিরপত ভওযা দরকাব | ন্রতবা, এত এ্েণীবিভাগের দায়িং দেওষ; 
উচিত সেই ধখনেধ দিশেবজ্ঞাদর, খাবা [বাশেধ বিশেষ অভীক্ষাব মাধ) 
ওই সম্তাবন। বা বিশেষধপ্চানাকে ঠিক মত ধবঙে পাবেন । আইনেক 
সাহায্যে এত কাজ জন্তর শ্য়, মনোব্যাধ গিকতুসাধ পছ্ব€ততেও এই 
কাজ অসম্ভব । বশমানে পিশ্বেব ভন বাঞ্চেন মতে। মানসিক্ক'অভ গাব 
সহাষো এ সকল বিধপের সক মুন নির্ণধ কববাব কলা কৌশল ফ্লিন 
মনোবিজ্ঞানারা কলাযঘ্ড কববাব মানসে অক্!ন্থ পবিএম কৰে চলেছেন |: 

সম্পতি এবটি [শেষ ধরনের অপনাধীদের নিয়ে সমাজ ও 

১। পশ্চিমবঙ্গের লরাণিভাগের কতৃপক্ষ এই ব্ষিয়ে সম্প্রতি সচেতন হক্ষে 
একটি আদর্শ একগ্ রচন।র উদ্দেস্তে কলিক। হা বিশ্বছা।লয়ের ফলিত মনোবিজ্ঞান 
বিভাগেব ধিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মালপি-মালে।চন। করছেন--আ।শ1 করা যায় অদূর 
ভবিস্যনে এদের এই যুগ প্রচেধ। আমদের দেশের সমাজকল)ণের ক্ষেক্ে একটি 
গৌরবময় বলিষ্ঠ পদ:ক্ষপণ্জপে স্বীকৃতি পাবে । 
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শাসন কতৃপিক্ষকে বিব্রত হতে হচ্ছে_-এরা ঠিক মানসিক রোগেও 
অন্্স্থ নয় অথচ স্বভাবঅপরাধাও ন্য়--এর! সাময়িক উদ্ভেজনার 
বশে বিভিন্ন প্রকাবের নাশকতামূলক অপরাধে নিজেদের জড়িয়ে 
ফেলেছে, এবং এদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধগুলিতে এদের 
মানসিক প্রতিক্রয়াশীলতার ছাপ স্ুম্প্ট থাকে। সমাজ ও সংস্কৃতি 
নিধ্ণারিত বিশেষ বিশেষ বিধি-বাবস্থার বিরুদ্ধে অথবা উল্ত 
নিধ-বাবস্থ(র প্রয়োগকারীর বিল্ধদ্ধে একটি চরম পথ অবলম্বন 
করতে গিয়ে এব অপরাধ করে--লাভ লোকম|নের খিঢার না-করে এর! 
ওধু এদের উত্তেজনা প্রশমিত হলেই তৃণ্পি পায়। কোনো কোনে 
এক্ষেত্রে এদের প্রতিশোধ-স্পহ।র অভিন্য'ন্ত এতই উগ্র ও ভয়ঙ্কর ঘা 
স্বভাব-সপর।ধীদের ও হতদাক্‌ কবে দেয়। শাঁপাতদৃষ্টিতে এদের মতি" 
গভব পরিনর্তনকে কোনো একটি আকন্কমিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত মনে 
ভলেও প্রকুত পাক্ষে মনের মধ্যে অনেক দিনের পুণ্রীভূত আক্রোশ বা 
বার্থ তাব গ্লানি এই পরিবর্তনের জন্য দায়া। এই পরিবর্তনকে মনের 
পুঞ্জাভৃন গ্রাশির বিস্ফোরণের সঙ্গে ডুলন! করা যেতে প:রে-_যা! বিশেষ 
বিশেষে উত্তেজক ওবধের প্রযোগে অথবা তীব্র প্রবেচিনা বা প্রলোভনের 
প্রভাবে মান'সক ভারস/মা নষ্ট হওয়ার ফলে ঘটতে পারে । সাধারণতঃ 
দহ্যের সীমা পেরিয়ে মানুষের সম্মান বিপধস্্ হলে বা হওয়ার সম্ভাবনার 
মধ্যে বেশ কিছুধিন থাকলে মে অনন্যোপায় হয়ে এই ধরনের উদ্ছেজনা 
প্রকাশ রে থাকে । স্বৃতরাং এই শ্রেণীর অপরাধার এমন একটা 
মঙ।ত আছে য| না জানতে পারলে ভাদের মানসিক উত্তেক্ন!কে হাস 
করে মঠিগতির ছন্দপতন রোধ করা যাবে না। এদের মনের বিচিত্র 
গতি বথার্থভাবে অনুধাবন না-করে শুধু অস্তরীণ অবস্থায় রেখে ভয় 
দেখিয়ে বা চ'প স্ৃপ্টি করে আচরণ সংস্কার করতে গেলে সব চেষ্টাই 
বৃুখা যাবে-_এই পগুশ্রমের পরিণামে স্বতাবঅপরাধীদের পথ স্তবগম 
হবে ও কর্ম ত্পরত৷ বৃদ্ধি পাবে। 

অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে আাদালত অপরাধীকে দগ্ডভোগের 
নির্দেশ দেয়---এখানে আইনের ব! যুক্তির প্রীধান্তাই স্বীকৃতি পায়, 


অপরাধ ও অপরাধী ১১৬ 


মানুষের মনের বিচিত্র গতির রহস্য প্রকৃতপক্ষে অপ্রয়োজনীয় হিসাবে 
অনাদূত থাকে । আচরণ-সংস্কারের দৃষ্টিকোণ থেকে মনের বিচিত্র 
গতির রহস্য উদ্ঘাটন করাকেই প্রাধান্য দিয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ হিসাবে 
স্বীকৃতি দিতে হবে, এবং এই স্বীকৃতির ভিদ্ভিতেই স্থির করতে হবে আচরণ- 
স্কার কেন্দ্রের আবাসিকরূপে কোন্‌ শ্রেণীর অপরাধী অগ্রাধিকার 
পাবে; কোন্‌ শ্রেণীর অপরাধী কারাগারের আবাসিকরূপে কতদিন 
থাকবার পর আচরণ-সংস্কার কেন্দ্রে প্রবেশাধিকার লাভ করবে অথবা 
আচরণ-সংক্কারের সম্তাবন। বিলুপ্তপ্রায় হওয়ায় কারাগারের আবাসিক- 
রূপেই দগ্ডভোগ কবে যাবে; এবং কোন্‌ শ্রেণীর অপরাধীর স্থান 
একটি বিশেষভাবে পরিকল্পিত মনোরোগ চিকিৎসা কেন্দ্রে হবে । এই 
ধরনের শ্রেণীবিভাগ অপবাধের লঘু বা গুরুসত্বেব মানদণ্ডে নিকপিত 
হবে না, আচরণ-সংক্কাদের সম্ভাবনা বা অসন্তাবনার মানদণ্ডেই তা নির্ধাবণ 
করতে হাবে। এ ধবনের এ্রণী-বিভাগের জন্য একট বিচাব-মান 
( লেখকের কল্পনাপ্রসূহ ) পবা কাননরাক্ষার উদ্দেশে নিলে প্রদদ্ধ হল । 
১। আচরণ-পংক্কার কেজ্দে বার। গ্রবেশাধিকারপাবে 
তাদের চরি ব্রত নৈশিষ্ট্য 

(ক) বধস অন্যায় ধৈহিক ও মানসিক পরিপুতির মান যাদের 
স্ব(ভাবক, এবং যারা বাডুল লসু। 

(খ) ঘটনাচক্রে, অনন্যোপায় হয়ে, অপরাধমূলক আঢরণে প্রথমবার 
লিপ্ত হওয়ায় বারা আভিযুক্ত হয়োছে, এবং নিজেন -অপবাধ 
স্বাকার করে দণ্ডাপেশ মেনে নিয়েছে । 

(গ) অনুতাপ ও মন্রশোচনার মাত্রা যাদের বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 

(ঘ) পরিবার ও প্রতিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক যাদের সহজ, স্বাভাবিক 
ও সোহাদীপূর্ণ। 

(ড) যাদের আচরণে এমন কোনে ভাব নেই যা সামাজিক পবি- 
বেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার পক্ষে প্রতিবন্ধক । 

(চ) ফলিত মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা নির্ধারিত বিভিন্ন অভীক্ষায় 
নিদ্বিধায় যার! অংশ গ্রহণ করেছে, এবং অতীতের ঘটন! ঝা: 


১১৭ মনোবিজ্ঞানে অপরাধ-প্রসঙ্গ? 


অপরাধমূলক আচরণের প্রভাবী কারণগুলি অকপটে নীকাৰ 
করেছে। 

(ছ) সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টিভী (কোনো৷ কোনে ক্ষেত্রে 
গ্রতিকুল হলেও ) যাদ্দেব মোটেব উপর অনুকুল 
(বীতস্প্হ নয)। 

(জ) পাবিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য ও স্খী সমাজ-জ্াবনের আকাঙক্ষ' 
যাদের স্ুপবিস্ফুট (অভীক্ষাব মাধ্যমে নিধ রণ কবতে ভবে)। 

২। অ।চরণ-সংক্ক।ন্ন কেনে থাকাকালীন আবাদিক-জীবনের 
চরিত্রগঙ নৈশিষ্্য (প্রথম তিন ম।দ থাকার পর ) ? 

(ক) আবা'সকর্ষপে যে সমস্ত নিষমগ্ডলি পালনীঘ বাবা সেগুলি 
নিঘিধায় পালন কবে (আাচবণ-সংক্কাব ধাব। কবাবেন উাদের 
মাপকাঠিতে) কি না? 

(খ) আবাসিকরূপে যে কর্মসূচীতে শিযুক্ত কব ভয় মানা ভু" 
আএাহেব সঙ্গে মন্্সবণ কবে (আচবণ-সন্বাব কেব্র-প্রধানেব 
মাপকাঠিতে) কি না? 

(গ) ফলিত মনোবিজ্ঞ/ণীদেব দ্বাবা নিধাবিত আঁচবণ-মান নিণয 
অভীক্ষাব ফল ( উদ্তবোদ্ধব ) যাদেব সন্ভোষজনক/অসন্তোষ- 
জনক । 

৩। শ্রেণী নির্ণয় £ 
প্রথম শ্রেণী/দ্বিতীষ শ্রেণী/তৃতীষ শ্রেণী । 

৪1 মন্তন্য ও 
আচবণ সংস্কীবেব সম্ভাবনা আশাপ্রদ/আরো তিনমাস পর্বেক্ষণ 
প্রয়োজন । 


আ[চরণ-সংস্কাব কোকন্দ্রে নিয়ন্ত্রিত একটি কমমুখর সামাজিক পবিবেশ 
স্থষ্টি করতে হবে। এখানে আবামিকদের ব্যক্তিত্বাতন্ধ্য অনুযায়ী 
কর্মবাস্ত করে রাখার সুযোগ এবং রুচি ও আগ্রহ ভেদে অবসব- 
বিনোদনের স্থযোগ থাঁকবে। পরিবারের প্রিয়জন, বন্ধুবান্ধব, এবং 
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প্রতিবেশীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ 
বলবৎ থাকলেও বাধাথাকবে না-_যাতে আবাসিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা, 
গুরুত্ব, এবং উপকারিতা সম্পর্কে আত্মীয়-পরিজন ও প্রতিবেশীরা 
ওয়াকিবহাল হতে পারে । অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় আইনের বিশেষ 
ধারা অনুযায়ী যাঁদন দগুভোগের নির্দেশ দেওয়া থাকবে সেই নির্দেশ 
আচরণ-সংক্কার আশানুরূপ হওয়া সত্বেও শিথিল কব হবে না । এইজন্য 
আচরণ-সংস্কীর বিশেষজ্্বরা সম্মিলিত ভাবে পরামর্শ করে দগুভোগের 
স্থায়িত্ব অনুযায়ী আবানিকভোদে কর্মসূচীর প্রকল্প করে দেবেন- যাতে 
প্রচ্টি আবাসিক এ সময়ের মধো উদ্ভতরকালের অভিপ্রেত সমাজ- 
জীবণের জন্য যখোপযুক্তভাবে নিজেদের যোগ্য করে নিতে পারে । এই 
কর্মমূচী-প্রকল্পে (উপযুক্ত অবস্থার আসবাব গর) আবাসিকের আচরণেৰ 
পরিবর্তন কতটা নির্ভবমোগ্য ভা পরাক্ষা করার জন্য বিশেধষতরা 
আবাদিককে তাঁব পবিবর ও প্রতিবেশেব মধ্যে জীবনমাপনের স্যোগ, 
তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী, দেবার আধকারা থ।কবেন-_অবশ্থ এই সুযোগ 
মাঝে মাঝে তল্ল সময় ব অপেক্ষাকৃত দীঘঘ সময়ের জন্য দেওয়া হবে। 
প্রভোকটি আবাসিক তার নির্দিষ্ট প্রকল্প অনুঘায়ী (য। তার জীণনের 
পক্ষে বিশেষ অর্থপর্ণ ও মুল্যবান) আবাসিক জীবন শেষ কবলে, আচরণ- 
স্কবাব কেন্দ্রের কতৃপক্ষ তাব গুণ, দক্ষতা, বিশেষ পারদশিতা এবং 
আচরণের ন্তান্য বৈশিষ্টা সম্পর্কে যে অভিমভ-পত্রটি দেবেন, হা যেন 
'[র সমজ-জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রাতিটি 'সন্তাব্য 
প্রতিবন্ধক দুব করতে সাহাধ্য করে, সে বিষয়ে কঙ়পক্ষকে সক্রয় ও 
সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে--এ বিষয়ে শাসনভন্রের জন্্রধারকদের গুরুত্পপুণ 
অনুমোদন থাক! সর্বভোভাবে যুক্তিযুক্ত । শিক্ষা, কর্মসংস্থান, কর্মক্ষেত্রে 
পুননিয়োগ, উপজীবিকা গ্রহণ, এবং নাগরিক হিসাবে সকল রকমের 
নুযোগ-ম্ুবিধা লাভ করার ক্ষেত্রে এ অভিমত-পত্রটির সার্থক প্রয়োগ 
নাহলে আঢরণ সংস্কারের স্বপ্ন সফল হতে পারে না). 
দণ্ডাজ্া প্রাপ্ত প্রতিটি অপরাধীকে আচরণ-সংস্কার কেন্দ্রের বিশ্বেশ্ুর- 
গণ পরীক্ষা করবার স্থুযোগ যাতে পান, সে-দিকে শাসন কতৃপক্ষের 


১১৪৯ মনোবিজ্ঞানে অপরাধ-গ্রস্গ 


সতর্ক দৃষ্টি প্রয়োজন । এই বিশ্জ্রগণের নিরপেক্গ-নীতি নিধারিত মান 
নিরূপণের ভিদ্ভিতেই কারা কৃ পক্ষকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে অপরাধী 
কোন্‌, শ্রেণীর £ (১) আচরণ-সংস্কার কেন্দ্রে প্রবেশাধিকারের উপযুক্ত 
অথবা (২) মানসিক-চিকিতসাকেন্দ্রে প্রবেশীধিকারের উপযুক্ত 
অথব।৷ (৩) কারাগারে আবাসিক হিসাবে থাকবার উপযুক্ত । 
অবশ্থ মানসিক-চিকিৎ্সাকেন্দরে সচিকিৎসিত হবার পর চিকিতসকের 
অভিমতের ভিগ্ভিতে এ ব্যক্তি মাচরণ-সংস্কার কেন্দ্রের আবাসিকত্ব 
লাভ করতে পারে-যদি তার প্রবেশাধিকার লাভের যোগ্যতা এসে 
থাকে । অনুরূপভাবে কারাগারের আবাসিক কারা-অধ্যক্ষের অভিমতের 
ভিদ্ভিতে সময়মতো আচরণ-সংক্কার কেন্দ্রের আঁবামিকত্ব লাভ করবার 
স্বযোগ পেতে পারে। আচরণ-সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞগণের 
নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী এবং মতামতের উপর অন্য কোনো মত বা আদেশ 
যাতে সমস্যার সৃষ্টি না করে, সে-দিকে যথাসাধ্য প্রতিরোধ বাবস্থা না 
থাকলে আচরণ-সংস্কারের সাফলা জাশাতীত ভাবে বিক্পত হবার যথেষ্ট 
সম্তীবনা! থেকে যাবে। প্রসঙ্গত; উল্লেখ করা যেতে পারে, উক্ত আ্ণী- 
বিভাগের পদ্ধতি রাজনৈ'তক অপরাধে অথবা যুদ্ব-অপরাধে দণ্ডিত 
ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে কি না, তা চিন্ত! ও আলোচনার বিষর়। 
বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মানুষর দৈহিক আগাকৃতিতে একটি স্থায়ী রূপ 
আরোপিত হয়েছে, যার ফলে দেহ-যন্ত্রের কর্ম-পদ্ধতি নির্দিষ্ট, নির্ভরযোগ্য 
এবং হ্নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু তার মানসিক গঠন (য। তার প্রকৃতি ও আচর্ণকে 
নিয়ন্ত্রণ করে) দেহের স্ুলনায় এখনো অনুন্নত। মানুষ তার দেহ 
সম্পর্কে প্রায় সব কিছু জানতে পেরেছে, কিন্তু মন সম্পর্কে অনেক কিছুই 
জানতে পারেনি-ন্থৃতরাং মনের গতিবিধিও তার পুবোপুরি আয়প্ে 
আসেনি। যতদিন মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার অধিকাংশ তার কাছে 
অজ্ঞাত এবং অবোধ্য থাকবে ততদিন তার আচরণে সীমাহীন ক্রুটি- 
বিচ্যুতি হওয়ার সম্ভতাবনাটিও জড়িয়ে থাকবে । তার মনের গতি বিচিত্র 
পথে বাক নিতে পারে, কখনে। পশুত্বের প্রকাশে আবার কখনো দেবত্বের 
বিকাশে । মানুষ যতদিন না তার মনকে সম্পূর্ণভাবে জানতে, বুঝতে 
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ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে ততর্দিন পর্যন্ত মানুষের মধ্যে বিপথে চলে 
যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, এবং কোনে! কোনে! মানুষ বিশেষ বিশেষ 
ঘটনার প্রভাবে সমাজ-জীবনে দণ্ডনীয় আচরণ কবে ফেলবে । বিপথ- 
গামী মানুষের সংখ্যা যাতে বুদ্ধি না পায়, সে-জন্য সমাজ-নিয়ন্ত্রিত 
নিরাপঞ্চা-বাবস্থা এবং আচরণ-সংক্কার পরিকল্পনা যথাসম্ভব উন্নত ও 
বিজ্ঞানসম্মত কবে ভুলতে হবে। মানুষের চিন্তায়, বুদ্ধিতে, যুক্তিতে, 
বিচাবে, সিদ্ধান্তে এবং মতবাদ বা হর্ষে যদিন ভুল হওয়াব সম্ভাবনা 
থ[কবে তদিন পর্ধন্ত মানুষেব ভুল পথে যাওয়াব ঘটনাকে স্বাভাবক 
বলে মেনে নিলে আহন, হ্যাষ-নীতি, চিকিৎসা বজ্ঞান এবং মনোবিষ্ধা 
থেকে এমন কোনে! একট সহজ প্রতিবিধান পাওয়া যবে না, যার 
সাহাযো মান্ুষেব মন থেকে অপরাধমূলক মাচবণেব অগ্তাবনাকে নির্মূল 
কবা যেতে পাবে । অপবাধমূলক আ৮বণেব সুত্রপাভ যখন মনেৰ মধ্যেই 
হয়, তখন এই বিশ্।সটুকু ধু বাখতে পাবা যায মে দণ্ডিত ব্যক্তির মনের 
নাগাল পেলে, তার চিন্তাকে সমাজেব প্রি আদ্ধাবান কবে ভুলতে 
পাবলে, দগডভোগেবপব সে সমাজানুগ পথে সমাক্ষেব অতি অনুগত 
হয়ে, সমাজ-জীবনে অভিত্োত ন্দেব সঙ্গে হাল বেখে ৮লভে পাবে। 
এই এপঙ্গে মনে বাখতে ভব যে আপনাধ।কে স্।5'বিক সমাজ-জীবনে 
পুনরায় £াতিছিত করনাব জন্য একট সম্মিলিত গ্রাচেস্টাব প্য়োজন। 
এই দাধিখ গ্ধু আঁচবণ-স“ক্কাব কেন্দ্রের কমীদেৰ উপব ছেড়ে দিলে 
চলবে না-_দেশেব প্রচ্িটি লাগ'ববের মুন এ৯ £ন্।স থাব। চাই যে 
আাচবণ-স সকার ভওয়া সওব | কাবণ আঢবণ-সংস্ব। « কেন্দ্রের ক হপিক্ষের 
অভ্ভিমত-পত্রসহ ষে ম্স্থভানে লমাজ-৪ বনে পুনর্বাসন চাইছে, তার 
কোনো-এক ছুঃসময়ে হ।'বযেযা ওয়া ছন্দ ফিবে পাবার জন্য আগ্রহী 
হয়ে উঠেছে, তাকে সহজ ও শ(ভাবিক ভাবে অভার্থনা জানাবার 
দ্ায়িহ তার পরিচিত সকলের, তাৰ প্রতিবেশীর, তাৰ সমাজেব- এই 
অভার্থনায় বিন্দুমাত্র জকুটি সর্বতোভাবে বর্ভনীষ । 
১, 
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